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১২৯৪ সনে অন্রত্য বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত অশ্থিনীকুমাঁর 
ম৬ মভাশয় ভিক্তিযোগ” সম্বন্ধে করেকটা বক্তৃতা প্রদান করেন) বক্তৃতা- 
গুলি অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় ?শরোতৃমগ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ 
স্থল স্থুল বিষয়গুলি পুস্তকাকারে সংগ্রহ করিয়া সযত্বে রক্ষা করেন। 
আমাদিগের বক্তার বিরুদ্ধে একটি গুরুতরু.. অভিধোগ এই, ইনি কোনও 
বক্তুতাসম্বদ্ধে কোনও প্রকার স্মরণার্থ লিপি রক্ষা" করেন না; উত্তরকালে 
বস্তৃতামধণাস্থ কেনি প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্ত তাহাকে নিতাস্ত বিব্রত হইতে 
বেখিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে উজিরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত রস্কিচন্ড রায় ও সেন- 
হাটানির্সী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন বক্তৃতাগুলির সারমন্ঘ্ব লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখেন; সেই পাণ্ডুলিপি অবলঘনে দত্ত মহাশয় পুস্তক রচন! 
করিয়াছেন। অন্তথ/ ইহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার, কোন সম্ভাবনা 
ছিল না। আশা করি বর্তমান ঘটনা হইতে উপদেষ্টামহাশয় সমুচিত 
শিক্ষা লাভ করিবেন এবং যে সমস্ত বিষয় ভবিষাতে. জাতীয় সম্পত্তিরূপে 
পরিগণিত হইতে পারে, তাহার প্রতি তিনি গগানীন্ত প্রদর্শন করিবেন ন|। 

তিক্তিযোগের' নুতনত্ব কি? এ গন মীমাংস! ক্ষরিতে হইলে- পুস্তক 
আদ্যোপাস্ত পাঠ করা আবগ্তক। বর্তমান সময়ে দেশে কুৎসিৎ নাটক, 
নবন্তাস ও নি্শ্রেণীর পুস্তক দিন দিন যেরূপে ছড়াইয়া৷ পড়িতেছে, তাহাতে 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে এজাতীয় পুস্তকের আদর হইবে কি 


নাসে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। “কিস্ত ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি এক. 


পরিবর্তনের আোত প্রবাহিত হইয়াছে-যেন এক নবযুশের ব্বাবি9াব 
ইইন্লাছে/* এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া! এই সুদীর্ঘ ্রস্তাব্টা মুদ্রাঙ্কনে 
প্রয়াস হইয়ছি।. ইহাতে বক্তা ভক্তির মুলতত্, লক্ষণনির্দেশ, ভন্তির 
পরিপন্থা,ও  তত্লিবারণের উরীয়, অধিকারিভেদে: ভক্তির গুকারতেদ, 
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ভক্তিপথের সহায়, ভাক্তর ক্রম ও উৎকর্ষ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিশদভাবে ও 
সরল ।ভাষায় দৃষ্টাস্তসহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পুস্তকখানি বাজরুদ্ধন 
সত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী সকলেরই স্ুুখপাঠ্য হইবে এবং ইহাতে হিন্দুশান্তসিদ্ধু 
হইতে অনেক রত্ব উদ্ধার করিয়া উপযুক্ত স্থলে সমত্বে গ্রথিত হইয়াছে । 
আমাদের গাণের আকাজ্ষ! এই থে! ধর্মপিপান্থু প্রত্যেক নরনারী পুস্তকথানি 
পাঠ করেন। যদি এই পুস্তকপ'ঠে একজন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির হুদয়ক্ষেত্রে 
ঈশ্বরগ্রীতির একটি বীজ পর্তিত “হয়, একজন শৌহীন্ধজীবের অন্তরে সুষুগ্ত 
ধর্মভাব জাগিয়া উঠে, বা একজন ভগবতপ্রেমিকের প্রাণে "নুতন *একবিন্দু 
প্রেমরস সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে বক্তা, লিগিকার ও প্রকাশক সকলেই 
কৃতাথতা লাভ, করিবেন। 
“ভর্তি রা মধ্যে কয়েকটী বিশেষ ক্ষণ পরিলক্ষিত হয় ১-- 

মসাম্প্রদায়িক ভাব ।--আমরা দীর্ঘকাল হইতে বক্তার 
সি রঃ ও দু ৪ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দৃঢ় প্রতীতি লাভ করিয়াছি 
যে, ইনি বর্তমান সময়ের, সধীরপঘদতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে কৃতসম্কর্প 
হইয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম চির্দন অসাম্প্রদায়িক, তাহা ন! হইলে ইহার 
বক্ষে এতদিন এতগুলি «পৃথক পৃথক্‌ ধন্ম নির্ব্বিরোধে প্রতিপালিত হইতে 
পারিত না । কলিক্রমে এই ভাবের লোঁপাপত্তি হইয়াছে । এন সন্কীর্ণত' 
উচ্ছেছ এবং যাহার! এই সঙ্কীণতায় অন্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগের ভ্রমপ্রদর্শন 
ইহার জীবনের এক প্রধান * উদ্দেশ্ত। তিনি “এক স্থানে বলিয়াছেন, 
এপর্ববতশূঙ্গে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাহার নিকট নীচের সমঞ্ 
বৃক্ষশেনী সমান বলিয়৷ বোধ হম্। নিয়স্থ ময়দানের বন্ধুরতা তিনি দেখিতে 
পান না।+ ব্তুতঃ যে পর্য্যন্ত আর্ধ্যহদয়ে এই ভাবের পুনরুদ্দুপন৷ ন! 
হইবে, ততনির্ন এই অধঃপত্তিত জাতির পুনরুখানের আল্লা আকাশ- মের 
সায় রহিয়া বাইবে। 
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২। আত্মার ব্লকরী নীতিপূর্ণ সছুপদেশরাশি--ইদানীং সকলের 
মুখে আক্ষেপ শুনিতে পাই, বালকগণ দিন দিন জাতীয়তা হারাইতেছে, 
তাহাদের চরিত্র আক্লবয়সে স্থণিত হইতেছে, ধর্ষ্ে আস্থা নাই। আমর! 
প্রত্যেক অভিভাবককে অনুরোধ করি তাহারা এই গ্রস্থথানি আদ্যোপান্ত পাঠ 
করুন এবং শৈশব হইতে বাঁণকগুলিকে “ই প্রস্থোক্ত প্রণালী অন্থুসারে 
শিক্ষা দান করুন, অচিরে তাহাদের আক্ষেপের ক্লারণ সমূলে বিদূরিত 
হইবে । আমর অনেক সময়ে অন্তের স্বন্ধে দাফিত্ব সমস্ত করিতে পারিলে 
নিজের ,ক্রট ও প্রমাদ দেখি না। সৎপুত্র লাভ করিতে হইলে যে 
স্জপিতা ও সন্মাতা হতে ইসস, তাহ। আমর! ভূবিয়! বাই নিগরেরা সাধু ও 
পৰিব্রচািতর ও সংযতেক্রিয় থাকিয়া দেখুন আপনাদিগের সঞ্চিত পুণ্যরাশি 
ুত্তিমান হইয়! পূত্রকন্ারূপে গৃহ শোভিত করিবে। “ভক্তিপথের ধণ্টক ও 
তাহা দূর করিবার উপায়”- এই পরিচ্ছেদটি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য 
হইবার উপযুক্ত । 

৩1 ুন্দর সুন্দর দৃষ্টাস্ত ও গল্প।-_-অনেক সমূয্নে গভীর আধ্যান্মিক 
তত্বগুলি দৃষ্টাস্ত অভাবে নিতান্ত তিক্ত ও *্নীরস বলিয়া! বোধ হয়| মুল 
উপদেশগুলি হৃদয়ে স্ান না পাইলেও কৌতুকচ্ছলে *যে সমস্ত উপকথ! ও 
গল্প বলা হয় গ্তাহার সহিত গ্রথিত হুইলে উহার! হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়া যায়। 
শ্রীক্‌ পণ্ডিত ঈষফে: উপকথাগুলি এই কারণে সর্বজনপ্রিয়। আমাদিগের 
এই বক্ৃতাস্থ দৃষ্াত্তগুলি 'অনেক সময় জটিল বিষয়টিকে সরল ও গ্রীতি্রদ 
করিয়াছে। ইহার অনেকগুলি+দৃষ্টাস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবন ও 
প্রত্যক্ষ ঘটন! হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

* ৪1 মহোচ্চ আদর্শ ।-_-মানবজীবনের মহত্বপ্রতিপাদন এই গ্রন্থের 
অন্তম উদ্দেস্ত। ককিরূপে ভোগলিগ্সাপরায়ণ* মানবরূপী পণ্ড ক্রমপদ- 
বিক্ষেপে উন্নীতির চরমশিখরে €পীছিয়া মানব-সরোবরে বিহার করিতে 
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সক্ষম হয় ও স্বর বিমল সৌনার্ঘ) উপভোগ করিয়া দেবত্বলাভ করিতে 
সমর্থ হর, এই পুস্তকে তাহা সম্যকৃদ্নপে প্রদর্শিত হইয়াছে । ফলত: যে 
গ্রন্থ মানবজীবনের গৌরব্য় পরিপাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না, তাহা ভৃণবৎ 
ত্যাঞজা। আমরা স্পর্ধা করিম্না বলিতে পারি পাঠক যদি নিত্য নিয়মিতরূপে 
রস্থথাঁনি আলোচনা করেন, তবে আম দের উত্তির তথ্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান 
থাকিবেন ন!। 

৫। বঙ্গীয় নৈতিক সাচিত্য-জগতে এই অভিনক উদ্যম ।-_বক্তা 
এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে ধর্্নশিক্ষা দিতে প্রয়াসী হই়াছেনৎ। কাম, 
ক্রোধ লোভ, মোহ * প্রভৃতি দমন করিতে হইলে ষে ষে উপায় সহজে ও 
সকলে অবলদ্বর্ন করিয়! কার্ষে পরিণত করিতে পারেন তাহা একটি একটি 
করিয়া বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে) দইন্দ্রিয়সংষম কিরূপে অভ্যান 
করিতে হয়?” , "ভগ্বক্তি কিরূপে লাভ হয়?” “মানবজীবনের লক্ষ্য 
কি?” প্রভৃতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ব এরূপ সরস ও সরলভাবে ধতই 
প্রচ'রিত হইবে, ততইস্দেশের মঙ্গল হইবে । যদি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ 
সন্বন্ধেও এইরপ গ্রন্থ প্রকাশির্তহয় এবং হিনুশান্ত্রের লুক্কারিত সম্পত্তিসকল 
রমণীয় মৃত্তিতে সাধারণের চক্ষের সম্মুথে উপস্থিত করা হয়, তবে অচিরে 
হিন্দুর ভবিষাদাকাশ নির্ক্ত হইবে। 

উপদংহারে আমরা শ্রীযুক্ত র্িকচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন 
মগাশয়দ্বয়কে এই পুস্তকের পাওুলিপির জন্য জাস্তরিক ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি। স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনের ভ্রম প্রধাদ রহিয়া গেল। স্থৃল স্থল 
ভ্রযগুলি * শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইল। মুদ্রাঙ্কনের সময়ে স্থুচরুরূপে 
পরিদর্শন কর! হয় নাই, তজ্জপ্ত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম। প্রার্থন! করি। 

শ্ীজগদীর্শ মুখোপাধ্যায় । 
প্রকাশক । 


| ৫ ] 
দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন | 


প্ভক্তিযোগ”- দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 'হুইল। প্রথম সংস্করণের 
দৌষগুল বথাসাধ্য সংশোধন করিতে প্রমাদ পাইগ্াছি। কিন্তু মুদ্রাকরের 
প্রমাদবশতঃ নূতন কয়েকটি ভ্রম জন্মিয়াছে। নানা স্থান হইতে “ভক্তিযোগ” 
সম্বন্ধে এই মর্মে বছুসংখ্যক পত্র পাঁইক্সাছি যে "ভক্তিযোগ” পাঠে, অনেকেই 
ঘথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন স্থৃতরাং আশা করি 'প্রথম সংস্করণের 
্টায় দ্বিতীয় সংস্করণও সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। 

বরিশা৪, ] 


শ্রীজগদীশ যুখোপাধ্যায়। 
আষাঢ়, ১৮০২। 


তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


“ভক্তিযোগ”-তৃতীকর সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ শ্রেণীর পুস্তকের 
আদর বাড়িতেছে দেখিম্বা অন্ুমান হয় আমাদের জান্তি উন্নতির দিকে 
ক্রমশঃ অগ্রপর হ্টতেছে। বর্তমান সংস্করণে ছুই এক স্থলে সামাগ্ঠ 
পরিবর্তন কর! হইয়াছে। পর্ব সংস্করণের ভ্লগুলি যথাসাধ্য সংশোধন 
করা গেল। 

বরিশাল, ] 


শ্রীক্গগদীশ মুখোপাধ্যায় 
শ্রাবণ, ১৩০৭ । 
পঞ্চমধারের বিজ্ঞ।পন | 


“ভক্তিযোগ্”-_পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হুইল | এই সময়ে আমার 
সর্গীয় বন্ধু ললিতমোহন সেনের 'ভক্তিময় প্রাণটী মনে পড়িতেছে। তিনি 


| ৬ ] 
আজ জীবিত থাকিলে তাহার বড় আদরের “ভক্তিযোগের” বন্থল প্রচারে 


নিরতিশ্য আনন্দলাভ করিতেন) তাহার, রক্ষিত স্বতিলিপি এই গ্রস্থ 
প্রকাশের প্রধান অবলশ্বন ছিল। 


বরিশাল, 
পা | শ্রজগদীশ মুখোপাধ্যায় 


নবমবারের বিজ্ব্পন | 


নবম সংস্করণে গ্রন্থ স্থানে স্তানে কিঞ্চিৎ পরিবদ্ধিত হইয়া । ২৪৩ 
ৃষ্ার:গরস্থকার যে স্বামী রামতীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ১৮৭৩ 
খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সনে দিব্যধামে গমন করেন। তিনি 
পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলিতে এম. এ অবধি সর্বোচ্চস্থান 
অধিকার করিয়া কিঞ্%িৎকাল অধ্যাপকত্ব করেন। তিনি মাত্র ৩৩ ব্সর 
জীবিত ছিল্নে, কিন্তু ইহার মধ্যেই অসামান্ত ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। , 

কোন কোন পাঠক গ্রস্থস্থ শ্লোকগুলি কণ্ঠস্ত করেন গ্জানিক্া এবারে 
গ্রন্থশৈষে একটি বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-নির্ঘণ্ট দেওয়। হ্টল। 

বলিতে আনন্দ হ₹তেছে, ইংরাজী ও তেন;গু ভাষায় “ভ্ডিখোগের” 
অন্থবাদ প্রকাশিত হইয়! আদৃত হইয়াছে এবং কয়েকদিন হইল গুজরাতি 
ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 


বরিশাল, ] শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় । 


বৈশাখ, ১৩২৫ । 
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প্রস্তাবন। । 


্ডীঙ্গকাল চারিদিকে পর্খান্দোলনের মধ্যে ভিন্ন তিন্ন সম্প্রদাক 
পরস্পর ব্রন্মাগত 'মত লইয়া বিবাদ করিতে ব্যস্ত। এক সম্প্রদায় অপর 
সম্প্রদায়ের যতই দোষ উদ্দঘাটন করিতে পারেন, ততই আহ্লাদে আটুখানা 
হইয়া পড়েন। কোন বক্তৃতার ভিতরে যতই কোন সম্প্রদায়ের মত লইয়া 
নিন্দা চলিতে থাকে, ততই করতালির তরঙ্গ উঠিচত থাকে । কোন 
সম্প্রদায়ের কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি 
যাহাতে গালি বর্ষণ করিতে পারে তজ্জন্ত অন্থরোধ করা ইন়্। এই মত্দি- 
তার আন্দোলনে সকলেই মূল বিষয় হারাইয়া ফেনিতেছে। আমরা অতি 
অল্পদিনের জন্ত এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, যে বিষয় লাভ করিবার জন্ত 
আসিয়াছি তৎসম্বন্ধে কিছু ফত্ব না করিয়া কেবল পরস্পর বিরোধ করিয়া 
জীবনের* সর্বনাশ ঘটাইতেছি। এই ভাবে সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে 
সারধন্ম সঞ্চয় করিতে পারি তজ্জন্ত,সকলেরই যত্ববান্‌ হওয়া কর্তব্য । আমি 
ষতদূর বুঝিতে পারি মূল জিনিষ সকল ধর্মেই এক। বিবাদ বাহিরের খোসা 
লইয়া। অতএব খোসার টানাটানি ছাড়িয়া আনুন, আমরা সার পদার্থ 
সঞ্চয় করিতে যত্ধবান্‌ হই। বাহিরের যত প্রকার ধর্সম্প্রদায় থাকুক না, 
দেশ, রুচি ও অবৃষ্থাভেদে খিনি যে উপায়ই অবলম্বন কক্ছন না, সকলের 


২ ভক্তিযোগ |. 


গতি যে একদিকে তাহ! কে অস্বীকার করিবেন ? ' সেই এক জনকে উপ- 
লব্ধি করাই যে সকলের উদ্দেশ্য এবং তাহাকে ধারণ! করিবার মূল শক্তি যে 
এক, ইহার বিরুদ্ধে কে হস্তোনভালন করিতে পারেন ? 
“্উদ্দেস্ত নাহিকো ভে, এক ব্রহ্ম এক বেদ, 
যোগ, ভক্তি, পৃ, এক উপাদানে গঠিত। 
এক দয়াঃ এক নেহ, এক ছাচে গড়া দেহ, 
হৃদে 'হৃদে বহে রক্ত একবর্ণ লোহিত । 
ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন. পথ, 
কিন্তু এক গম্যস্থায়, 
যে যেমন পারে, টেণে ইন্টিমারে, 
হোক সেথা আগুয়ান।” 
_ প্রকৃত তথ্যই এই । ইহা না বুঝিষ্না কুকুরের স্তায় বিবাদ করিলে ফলে 
জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইব আর কিছুই নহে। সকলেই মহিয়স্তবের 
'সেই অপূর্ব শ্লোকটা জানেন £-- 
্রয়ী সাধ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি 
প্রভিনে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নৃণামেক। গম্যত্বমসি পয়সামর্ণৰ ইব। 


ত্রয়ী, সাঙ্ঘ, যোগ, পঞডপতি ও বৈষ্ণরমত এক এক স্থলে এক একটার 
আঁদর । কেহ বলেন এইটি শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন এইটি শ্রেষ্ঠ । কিন্ত রুচির 
বৈচিত্রহেতু যিনি যে পথই অবলম্বন করিয়াছেন লে সোজা! পথই হউক, আর 
কুটিল পথই হউক, সকলের এক গম্যস্থল তিনি? যেমন সকল নদীরই, 
 খছুগামিনীই হউক, আর বক্রগাষিনীই হউক, মিলনস্থল এক্‌ সমুক্্র। তাই 


প্রস্তাবনা । ৩ 


বুলি, বাহাতে তাহার দিকে মতিগতি প্রধাবিত হয়, আমাঁদের তাহাই কর! 
প্রয়োজনীয় । তওুল ছাড়িয়া তুষ লইয়া! বাহার! সময় নষ্ট করেন তীহারা মূর্থ। 
প্রকৃত প্রেম চাই, ভক্তি চাই, ঘিনি যে ভাবেই তাহাকে ডাকুন না কেন । 
“টেকি ভ'জে যদি এই ভব নদী 
পার হতে পার বধ; 
লোকের কথায় কিবা আসে যায়, 
পিবে সুখে প্রেমমধু 1” 
একাস্তহদয়ে, পবিত্রচিত্ে, সরল ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে ঢেঁকি বলিয়া 
ডাকিলেও «পথ সহজ হইয়া আমিবে, অন্ধকার কুঙ্খটিকা চলিয়া যাইবে । 
বাহান্তে আলো আইসে তাহাই করা প্রয়োজন । 
“অন্ধকার নাহি বাঁর বিবাদ করিলে, 
মানে না বাহুর আক্রমণ ॥ 
একটি আলোকশিখা মুখে ধরিলে 
নীরবে করে সে পলায়ন ॥” 
এই অন্ধকার দূর করিতে হইলে নিজের জীবন দীপ্তি্র করিতে হুইবে। 
ধাহার! প্রকৃত ভক্ত, ধাহারা আলোকময় হইয়া *গিয়াছেন, তাহাদের ভিতরে 
কি কেহ কখন বিবাদ দেখিয়াছেন? তাহারা সমদরশী।* পর্বতশৃজে বিনি 
আরোহণ করিয়'ছেন তাহার নিকটে নীচের সমস্ত বুক্ষশ্রেণী সমান বলিয়। 
বোধ হয়ু। নিম্ন্থ ময়দান্রে বন্ধুরতা তিনি দেখিতে পান না। একদিন 
বাবু প্রভাপচন্্র মভুমদ।র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ, করিতে 
গিয়াছিলেন। মহর্ষির টেবিলের উপরে একখানি শ্রীষ্টধন্্সায় বিখ্যাত গ্রন্থ 
দেখিয়া! তিনি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহবির শ্রীষ্টধর্ের প্রাতি 
বিশেষ বিরাগ আছে জানিতেন। কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া মহষিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন "আপনার টেবিলির উপরে খ্বীষ্টধন্্ীয় এ প্রস্থ কেন ? মহর্ষি উত্তর 


ভক্তিষোগ $ 


করিলেন পুর্বে ঘন ভূমিতে হাটিতাম, তখন কেবল জমির আলি দেখিতাম, 
এই জমিটুকু একজনের চারিদিকে আলিবোষ্টিত ; পর জমিটুকু অপর একজনের 
চারিদিকে আলিবেষ্টিত) এখন কিঞ্চিৎ উর্ধে উঠিয়া আর আলি দেখিতে 
পাই না, এখন দেখি সকল জমিই একজনের, এক এক ধর্ঘমমতের ক্ষু্র ক্ষুত্র 
সীমা! আর তাহার দৃষ্টিতে পড়ে লা, হৃদয় প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে । উপরে 
যিনি উঠিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাহার গলাগলি। 
আমরা কি অনেক দৃষ্টস্ত দেখি নাই, ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত কেমন পরম্পর 
প্রেমসথত্রে আবদ্ধ ? রামকুষ্ণ পরমহংস হিন্দুসমপ্রদায়ের, কেশবচ্্ সেন ব্রাহ্ম 
সম্প্রদায়ের ) অথচ ইহাধিগের দুইজনের মধ্যে কিরূপ প্রেম ছিলঞ্তাহা বোধ 
হয় অনেকেই অধগত আছেন । প্রকৃততক্ত জাতিনির্বিবশেষে, « সম্প্রদায়- 
নির্বিশেষে সকলকে আজিঙ্গন করিয়া থাকে । পৃথিবীতে বতদূর দেখিতে 
পাই, যে ভাবেই হউক সকলেই এক পদার্থ অন্বেষণ করিতেছেন। পরমহংস 
মহাশয়ের নিকট এরুবাঁর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--মহাশয়, হিন্দুলম্প্রদায় 
এবং ব্রান্মসম্প্রদায়ে প্রভেদ কি? তিনি উত্তরে বলিয়াছেন_-এখানে 
রসনচৌকির বাজনা” হয়, আমি দেখিতে পাই এক ব্যক্তি সানাইয়ে ভে? 
ধরিয়া থাকে, আর একজন উহাতে ণ্রাধা আমার মান করেছে” ইতমাদি 
রঙ্গপরঙ্গ তুলিয়া দেয় । এ ছুয়ে অমিল কি? ব্রাক্ম এক ত্রন্দের ভে 1 ধরিয়া 
বসিয়৷ আছেন ? হিন্দু এ ব্রন্ষেরই নানারূপ ভাবের মৃত্তি কল্পনা করিয়া উহারই 
ভিতরে রঙ্গপরঙ্গ তুলিতেছেন। অমিল কি? টিন সম্প্রদায় দেখিরো মনে 
হম্স যেমন একটি প্রকাণ্ড পুকুর, তাহুর চারিদিকে চারিটি ঘাট, ও চারি 
জাতীয় লোক বসতি করিতেছে; এক জাতীত্র লোক এক ঘাট হুইতে জল 
লইয়! বাইতেছে--জিজ্তাস। করিলাম কি জইয়া বাইতেছ, বলিল “জল” ; আর 
একটি ঘাটে আর এক জন জল লইয়া উঠিতেছে, তাহাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিলে দে বলিল, “পানি” ) তৃতীয় ঘাটে অপর একজনকে জল তৃলিতে 


ভর্তি কাহাকে বলে? ৫ 


দেখিলাম, সে বলিল “7৪57৮ ) চতুর্থ ঘাটে যাহাকে দেখিলাম, সে বলিল 
480৪৮ । এক জলই ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ 
করিয়াছে । সকল ধর্মের সার যখন একই স্থির হইল ;, তখন আর ' বিবাদে 
প্রয়োজন কি? আস্মুন, যাহাতে আমরা! নেই সার অবলম্বন করিতে পারি-- 
ভক্তি উপার্জন করিতে পারি, তজ্জন্য যতুবান্‌ হই । 


ভক্তি কাহাঁকে বলে? 


ভক্তি কাহাকে বলে? নারদভক্তিসুত্রে -- 
“সা কন্মৈচিশ পরম! প্রেমরূপা”। 
কাহারও প্রতি পরমপ্রেমভাব । 
শাণ্ডিল্যস্থত্রে £--“স! পরানুরক্তিরীশ্বরে 1 
ভক্তি--ভগবানে বযৎপরোনাস্তি অন্ুরক্তি । 
প্রকৃত ভক্তি ইহার নাম। ভগবৎপদে যে একভু রতি আঁহারই 
নাম ভক্তি । 
ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তি, অহৈহৃকী ভক্তি, মুখ্য! ভক্তি। 
ইঞ্টে স্বারসিকো৷ রাগঃ পরমাবিষ্টত৷ ভবে । 
তন্ময়ী যা ভবেন্তক্তিঃ পাত্র রাগাজ্সিকোদিত। ॥ 


ভক্তিরসামুতসিজকু ৷ 


ইষ্টে অর্থাৎ অভিাষিত বস্ততে যে স্বর্রসপূর্ণ পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ 
আপন হৃদগ্নের রলভর অতাস্ত গাঁ আবেগ তাহার নাম রাগ; দেই রাঁগময়ী 


৬ ভক্তিযোগ। 


যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্সিকা ভক্তি কহে। “মন সহজে সদা চাহে 
তোমারে, তোঁমাতেই অনুরাগী) সহজে ধার নদী সিন্ধু পানে, কুম্থুম 
করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে”_এই জাতীয় ভক্তি 
রাগান্সিকা ভক্তি! কোন চেষ্টা না করিয়া, আপন! হইতেই যে প্রাণ 
তগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাকেই রাগাত্মিক! ভক্তি কহে। 
অহৈতুকী ভক্তিও এই পরান্ধুরক্তি | 
অহৈতুকী অর্থাৎ অন্য অভিলাবশূন্ত । বে ভক্তিতে তগবান্‌ ভিন্ন 
আর কিছুই চাই না» 
পুক্রং দেহি ধনং দেহি, যশো। দেহি-_ 
এইরূপ ,কোন প্রার্থনা নাই, এমন কি মুক্তিরও প্রার্থনা! নাহ, প্রার্থনা 
 শ্রীমরণ, তাহারই নাম অহৈতুকী ভক্তি 


ন পারমেষ্্যং ন মহেন্দরধিষ্যং ন সার্ববভৌমং ন রসাধিপত্যং | 
ন যোগসিত্বীরপুনর্ভবং ব! ময্যপিতাত্রেচ্ছতি মদ্বিনাহন্যা ॥ 


ভাগবত 1 ১১। ১৪1 ১৪ 


তগবান্‌ বলিতেছেন, 'আমাতে ধিনি আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি 
ব্রহ্মার পদ, কি ইঙ্র্পদ, কি সার্বভৌমপদ, ফি পাতালের আধিপতা, এমন 
কি যোগসিদ্ধি, কি মোক্ষ পর্ধ্যস্ত৪ চাহেন না; আমি ভিন্ন তাঁহার আর 
কোন বন্ততেই অভিলাষ নাই 1 ভক্তরাজ রামগ্ঘসাদ বলিয়াছেন *সকলের 
মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী। অহৈতুকী ভক্তির লক্ষণ এই । 
যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দসান্্রা 
বিলুঠতি চরণাব্জে মোক্ষসাম্রাজ্যলক্ষনীঃ। 
যাহার মুকুন্দপদে আনন্দপান্দ্রা ভক্তি উৎপন্ন হয়, €সই ভক্তের চরণপক্সে 
মোক্ষন্ধূপ অতুল সাআজ্যের লক্ষ্মী যিনি, তিনি “আমাকে. গ্রহণ কর”, ' 


ভক্তি কাহাকে বলে? ৭ 


“আমাকে গ্রহণ কর” এই বলিয়া লুষ্ঠিত হইতে থাকেন। ভক্ত মুক্তির 
জন্য লালায়িত হন না, মুক্তিই তাহার পদাশ্রয়ের জন্ত লালায়িতা হন। 
মোক্ষপদও তুচ্ছ যাঁতে--সেই তত্তির নামই" অহৈতুকী ভক্তি।* এরূপ 
ভক্তিতে আমরা যাহাকে কৃতজ্ঞতা বলি তাহারও স্থান নাই। ভগবান্‌ 
আমাকে এই সুখের সামগ্রী দিয়াছেন অভ্ঞন্ন, তাহাকে ভক্তি করি একরূপ 
যুক্তি স্বান পায় না। এই যুক্তিতে প্রাপ্ত বস্তি অভিলাষ লক্ষিত হইল । 
তগবান্‌ ভিন্ন অন্ত কোন বস্তর ভূত প্রাপ্তি কি তবিষ্যৎ প্রাপ্তি কিছুতেই 
অভিলাষের চিহ্ন »মাত্তও নাই। “অহৈতুকী, শবের অর্থ যাহার হেতু 
নাই।, ইহ! পাইয়াছি কিংবা ইহা পাইৰ এরূপ কোন হেতুমূলক অহৈতুকী 
ভক্তি হইতে পারে না। যেহেতু তগবান্‌ এই পদার্থ দিয়াছেন কি দিবেন 
অতএব তাহাকে ভক্তি করি, এইরূপ “অতএব” কি “্তরাং, 'অহৈতুকী 
ভক্তির নিকটে স্থান পায় না । “ভালবাসি ব'লে ভালবাসি”, "আমাদের স্বভাব 
এই তোম! বই আর জানিনে, অহৈতুকী ভক্তির এই মূলহাত্র। মুখ্যা 
ভক্তিও ইহারই নাম । ইহ! হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন প্রকার ভক্তি হইতে 
পারে না। 

দেব্ষি নারদ, মহষি শাগ্ডিল্য এইরূপ ভক্তিউ লক্ষ্য করিয়াছেন। 
ইহাই প্রকৃত ভক্তি। ইহার নিয়স্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাকে 
তক্তি না বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না? কিন্ত সেই ভক্তিসাধন স্বারা 
এই উচ্চ শ্রেণীর ভক্তি *লাভ হয় বলিয়৷ তাহাকেও ভক্তিপদবাচ্য করা 
হইরাছে। ভক্তির এই উচ্চ আদর্শ মনে করিয়া অনেকেই হয়ত ভাঁবিতে- 
ছেন যে তবে আর ভক্ত হইবার আশা নাই। এরূপ নিরাশ হইবার 
কোন কারণ নাই) এই উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিলীভ করিবার জন্য নিক্নস্তরে 
ষে ভক্তির নির্দেশ হইয়াছে তাহা অববস্বন করিতে পাঁরিলেই ভক্তির 
অধিকারী হঞ্জা ষায়। 


ভক্তিযোগ 7" 


উচ্চাধিকারী ও মন্দাধিকারী ভেদে ভক্তি ছুই ভাগে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

(১) রাগাত্মিকা (১) অহৈতৃকী (১) মুখ্যা 

(২) বৈধী (২) হৈতুকী (২১ গৌনী 

মন্দাধিকারী তাহার নিকৃষ্ট ভক্তি সাধন করিতে করিতে উচ্চ ভক্তি 
লাভ করিয়া! কুতার্থ হন। 


বৈধভস্ত্র/ধিকারী তু ভাবাবি9াবনাবধি। 
তত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকুলমপেক্ষতে ॥ 


'ভক্তরদামত নিন্ধ । 


ধূ 


“যে পর্য্যন্ত ভাঁবের আবির্ভাব না হয়, সেই পর্য্যস্তই বৈধী ভক্ত সাধন 
করিতে হয়। বৈধী ভক্তি শাস্ত্র ও অন্ুকুল তর্কের অপেক্ষা রাখে 1 
ভাব হইলেই রাগ হয়, বাগ হইলেই রাগাক্মিকা ভক্তির আবির্ভ'ব হর। 
ক্রমাগত শান্ত্রাধয়ন ও শান্ত্রশ্বণ ও ভগবানের স্বরূপ প্রতিপাঁদক তর্ক 
করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবদ্িষয়ে মতি হয়, তাহাতে শাৰ 
হয়)? অমন মধুর বিষয়ের আলোচনা করিতে করতে তাহাতে লোভ 
না হইয়া যায় না। লোভ হইলেই প্রাণের টান হয়, প্রাণের টান হইলেই 
রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপধু?পরি শুনিলে মানুষ 
কদিন স্থির থাকিতে পারে? কত নাঁস্তক ভগবানের কথ! গুনিতে গুনিতে 
পাগল হইয়া গিয়াছে। 

হৈতুকী ভক্তি কোন হেতু অবলম্বন্ধ করিয়া জন্মিয়! থাকে) ঈশ্বর 
আমাকে কত সুথ সম্পদ দিয়াছেন কি দিবেন, কত বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন কি করিবেন, তাহার ভ্তায় দয়াময় কে? এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় তাহার নাম ছ্ুতুকী ভক্তি । ভূত- 
মঙ্গলসম্ভূত কৃতজ্ঞতামূলক কিংবা ভাবিমঙ্গল প্রার্থনাজনত আশামূলক 


তক্তিগকাহাকে বলে ? ৯ 


যে ভক্তি তাহাকে হৈতৃকী ভক্তি কহে । ধনং দে্ছি, যশো দেহি” প্রভৃতি 
প্রার্থনা হৈতৃকী ভক্তির অন্তর্গত । এইরূপ ভক্তি অতি নিকৃষ্ট; কিন্ত 
উহার সাধন করিতে করিতেও ত্রমে অহৈতুকী, ভক্তি লা হয়। 
প্রহলাদের প্রাণে প্রথম হইতেই অহৈতুকী দর্চির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। 
তিনি দিবানিশি কৃ্চ নাম জপ করিতেন, »কেন্ন কারিতেন জিজ্ঞাস! করিলে 
তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না! খ্রুবের জীবনে প্রথমে হৈতুকী ভক্তির 
উদয়, পরে তাহা হইতে অহৈতুকী ভক্তির সঞ্চার 'হুইয়াছিল। প্রথমে 
রাজপদপ্রাপ্তি উদ্দেষ্টা করিয়া তিনি তপস্তা আরম্ভ করেন; ভগবান্‌ আশা- 
পূরণ, ভর্তবাগ্থাকরতরু এই সৃস্থর বিশ্বাস করিয়া তিনি তাহার কৃপায় 
পিতার অপেক্ষাও উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন এই আশায়” তাহাকে অত্যন্ত 
ভক্তির সহিত ডাকিতে থাঁকেন ) ডাকিতে ডাকিতে ক্রমেই ভাক্তির বুদ্ধি 
হইতে লাগিল, সেই ভক্তি ক্রমে এশ প্রগাঢ় হুয়া উঠিল যে অবশেষে 
যখন ভগবান্‌ তাহার নিকট আবিভূ্তি হুইয়! বলিলেন “বস বর লও?” 
তিনি অবাক্‌ হইয়া বলিলেন “কি বর? “তুমি যে জন্য আমাকে ডাকিতে 
আরম্ভ করয়াছিলে' ? ঞ্রুব যে জন্য তপস্তায় প্রবৃর্ত হন তাহা বোধ হয় 
ভূলিয়াই গিয়াছিগেনে। তিনি যে রাজপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে- 
ছিলেন ভগবান্‌ তাহাকে স্বরণ করাইয়া দিলেন । তখন ভক্তের উত্তর 
হঈল। 


স্থানাভিলাষা তপনিশ্থিতোহহং 
ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্‌ । 
কাচং বিশন্বন্নাপ দিব্রত্বং 
স্বামিন্‌ কৃতার্ধোহস্মি বরং ন যাচে ॥ 
ভক্ভিস্ুধোদর ) 


১০ | ভক্তিযোগ ॥ 


পদ্দাতিলাষী হইয়। আমি তপন্তা আরম্ত করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পাইলাম 
হে দেব, কত মুনীন্্ যোগীক্দ তপস্তা করিয়া ধাহাকে পাঁন না» সেই তোমাকে + 
কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে হুঠাৎ পাইলাম দিব্যরত্ব । হে স্বামিন্‌, কৃতার্থ 
হইয়াছি আর বর চাই না।॥ এখন আর অন্ত অভিলাষ নাই, কেবল 
চাই ভগবান্কে, আর বর চাই না) কি অপূর্ব পরিণতি! হৈতুকী ভক্তি 
কোথায় চলিয়! গিয়াছে ! দেই পরান্থরক্তি অহৈতুকী ভক্তি সহশ্রধারে সমগ্র 
হৃদয় প্লাবিত করিতেছে: 

একটী তক্তের নিকটে যাই ম! আবিভূর্তা। হইয়৷ কি.বর চাও জিজ্ঞাস! 
করিলেন, আমনি তিনি ভাবে গদগদ হইয়া র্লিলেন ৪--- 


মাতঃ কিং বরমপরং যাচে 
 সর্ববং সম্পাদিতমিতিসত্যং 
যন্তচ্চরণাপ্থুজমতি গুহাং 


দৃষটং বিধিহরমুরহরজুষ্টম্‌। 
সর্ধবানন্দতর্িণী | 


মাগো আর কি বর চাইব? ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর যে চঞ্ণণ পুজা করেন গেই 
বেছুর্শত তোমার চরণপদ্ম তাহা দেখিয়াছি, তখন আর কি চাহিব ? 
আমার সকলই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি হরিদ্বারে কামরাজ স্বামীকে 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম “আপনার ভগবানের নিকট কোন প্রার্থনা আছে কি 
ন! ? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন “আমারঞআর কি প্রার্থনা থাকিবে ? কেবল 
তোমাতে যেন অহমিশ মতি থাকে, এই প্রার্থনা ।” প্রকৃত ভক্ত সেই হৃদয় 
নাথকে লইয়৷ কতককতার্থ হইয়া যান, তিনি আর কি চাহিব্ন ? কি প্রার্থনা 
করিবেন? তাহার আবার কি বাসনা থাকিবে? 'মধুকর পেলে মধু, চাঁ় কি 
সে জলপানে ?» ভ্রমবশতঃ মান্য হৈতুকী ভক্তি লইয়া! ভগবাৰ্‌ ভিন্ন অন্ত বস্ত্র 


ভক্তি কাহাকে বলে? ১১ 


প্রার্থনা করে। কিন্তু তাঁহাকে ভাকিতে ডাকিতে এবং তাহার আলোচনা 
করিতে করিতে যখন একবার মেই পরমানন্দ সাগরের বিন্দুমাত্রেরও আত্মাদ 
পায়, আর কি দে তখন তাহ ছাড়া! অন্ত বিষয়ের অভিলাষী হুইতেপারে ? 
তখন যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কেন ভগবান্‌কে ভালবাস ? 
সে বলিবে “আমি বলিতে পারি না, ভালবাসি লে ভালবাসি, কেন ভালবাসি 
কি বলিব? হৈতুকী ভক্তি, বৈধী ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি-_রাগাস্মিকা 
তক্বিলাভের উপায় মাত্র। গৌণী ভক্তি ও সুখ্য। ভক্তি পাইবার সোপান । 


গোঁণী ত্রিধাগুণভেদাদার্তীদিভেদাছ। | 
গৌণী ভক্তি গুণভেদে কিংবা আর্ত্াদিভেদে তিন প্রকার । গুণভেদে 
তক্তি সাত্বিকী, রাজ্গসী, ও তামলী। তামনী ভক্তি হইতে ক্রমে রাঁজশী ভক্তির 
ও রাজসী হইতে সাত্বকী ভক্তির উদয় হয়। পরে সাত্বিকা ভক্তি নুখ্য। 
ভক্তিতে পরিণত হয়। 


“অপিচেঙ স্ুৃদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ |. 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্যবসিতে। হি সঃ ॥ 
ক্ষিপ্রঃ ভবতি ধন্মাত্া। শ শ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি ৷ 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥” 


শ্রীমন্ভগবদগীতা! ৯ | ৩০, ৩১। 


“হে অর্জুন, অতি ছুরাচার লে$কও যর্দি অনন্যচেতা৷ হইয়৷ আঁমার ভজন! 
করিতে থাকে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে । সে সম্যক্‌ 
ভ্ঞানবান্‌ হইয়াছে। যে এরূপে আমার ভজ্জনা করে সে শীঘ্রই ধর্ধাস্মা হইয়া 
যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌস্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও আমার 
ভক্ত কখনও নাশ পাক্স না ।; 


১২. তক্তিযোগ । 


গুণভেদে তিন প্রকার গৌণী ভক্তির উল্লেখ হইল, তাহা দৃষ্টাস্ত দ্বারা 
দেখাইতেছি £__দন্ট্য, চোর ও অন্তান্ত পরাপকারী ব্যক্তি, তাহাদিগের ছুর- 
ভিসন্ধি ধাহাতে সাধিত হয়, তজ্জগ্য যে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে ডাকিয়া থাকে, 
তাহার নাম তামসী ভক্তি । দস্থ্যগণ কালীপুজ! করিপনা' অভীষ্টনাধনজন্ 
বাহির হইত। এখনও অনেক" €লাককে মিথা৷ মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবার 
জন্য কালী নাম জপ কৃরিতে কি তাহার পুজ' করিতে দেখ! যায়। উহারা 
তামস ভক্ত | পুক্র, যশ, ধন, মান এশ্বর্ধ্য প্রভৃতি কামন! রুরিয়৷ ভোগাভিলাষী 
হইয়া, “যে অনিষ্ট করিয়াছে প্রতিশোধে তাহার অনিষ্ট হউক, এইরূপ ইচ্ছা 
করিয়া যে ভগবাঁন্‌কে ডাকে সে রাজস ভর্তী। যাহার পৃথিবীর ভোগের 
দিকে কিছুমাত দৃষ্টি নাই, যিনি পরোপকারসাধন করেন ও কেবলমাত্র 
ভক্তি+ কামনা, করিয়৷ তগবান্কে ডাকেন, তিনি সাত্বক ভক্ত) এই 
তিন প্রকার ভক্তিই সকাম ভক্তি. মুখ্যা ভক্তি নিষ্াম। মুখ্য 
ভক্তিতে মুক্তিকামনাও নাই। গৌণী ভক্তি হইতে ক্রমে মুখ্যা ভক্তি লাভ 
হইয়া থাকে । ' 

আর্তীদিভেদেও গৌণী ওক্তি তিন প্রকার । আর্ত, জিজ্ঞান্্ ও অর্থার্থী, 
এই তিন শ্রেণীর গেম্ণী ভক্তি । 

কোন বিপদে পড়িয়া সেই বিপর্দ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ভ যে 
ভগবান্কে প্রাণপণে ডাকিতে থাকে, সে আর্তভক্ত। রোগে, শোকে, 
বিপদে প্রায় সকলেই ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন! যখন নদীর মধ্যে 
নৌকাখানি ডুবু ডুবু হয়, তখন আমর! সকলেই আর্ততক্ত হই। 

জিজ্ঞান্ ভ্ত-_ঘি'ন ভগবত্তত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া! তদ্বিষয়ে আলোচনা 
করেন ? ভগবানের প্রতি হুদয়ে প্রেমের ভাব নাই, কিন্তু তিনি কেমন ও তাহা 
স্বারা কি কার্য হইতেছে জানিবার জন্য বিনি তঁ হার সঙ্কন্ধে আলোচনা করেন, 
তিনি জিজ্ঞান্ত তক্ত | 


ভক্তির অধিকারী কে? ১৩ 


কোন অর্থ সাধন করিবার জন্য ধিনি ভগবানকে ডাকেন তিনি অর্থার্থী। 
পুত্র দাও, ধন দাও, অর্থার্থীর প্রার্থনা | 

ইহারা সকলেই নিকৃষ্ট ভক্ত; কিন্তু কিছুদিন সাধনা! করিলেই,উৎকুষ্ট 
তক্ত হইয়া পড়েন। যিনি বিপদে পড়িয়া ডাকিতে শিরিয়াছেন, তিনি কিছু- 
দিন প্রাণের ভিতরে সেই ভাবটী পোষণ করিলে, বিপদ চলিয়া গেলেও 
তাহাকে ডাকিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন ন্থাঁ; অবশেষে মুখ্যা ভক্তের 
পদবীতে আরোহণ করেন। জিজ্ঞান্থু যিনি, তিনি *ভগবত্তত্ব আলোচনা 
করিতে করিতে অধশেষে এত মধুর রস আস্বাদন করিতে থাকেন যে 
আর সে আলোচনা ত্যাগ করিতে পারেন না, প্রতিদিন মধু পান করিতে 
কৰিন্তে এঞ্ঠন হইয়া পড়েন যে আর তাহা ন! হইলে চল্পে না, তখন মুখ্যা 
ভশ্ষি গেণী ভক্তির স্থান অধিকার করিয়া লরন। অর্থার্থ যৈ*কিরূপে 
সুখ্যা ভপ্তি লাভ করেন, গ্রুবই তাহার চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত । 


ভক্তির অধিকারী কে"? 
যদৃচ্ছয়া মত্কথাদৌ জাতশ্রন্ধস্ত যঃ পুমানন 
ন নির্বিিপ্লো! নাতিসক্তে! ভক্তিযোগহস্য সিদ্ধিদঃ ॥ 
ভাগবত, ১১। ২০1৮ 
শ্ীমপ্ভাগবতের একাদশ স্কৃন্ধে ভগবান্‌ বলিতেছেন £-- 
'যে ব্য্দির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, অথচ সংদারেও নিতাত্ত 
আসক্তি নাই, কিন্তু আমার প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, ভক্তিযোগ 


তাহান্ঘ সি্ধপ্রদ্দ। 
যাহার মনে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা হয় নাই, কিংবা" যাহার মন পূর্ণসংশযে 


১৪ ভক্তিযোগ। 


আচ্ছন্ন, সে কিরূপে তক্তিসাধন করিবে? যাহার মন সর্বদা না হইলেও 
সময়ে সময়ে ঈশ্বরের দিকে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়, তাহার পক্ষেই ভক্তিযোগ 
প্রশস্ত ৷. 
ভক্তিযোগ জাতি, কুল ও বয়সের কোন অপেক্ষা রাখে না। পরিণত 

বয়সে ভক্তি সাধন করিবে, বাল্যে কি যৌবনে করিবে না, এরূপ বাক্য সম্পূর্ণ 
ভ্রমমূলক। ভক্তিসাধন বাল্য বয়সেই আরম্ভ করা কর্তব্য। রামকণ 
পরমহংস মহাশয় বলিতেন “ভাক্তবীজ বপন করিবে ত হৃদয় কোমল থাকিতে 
থাকিতে কর'। বাল্য বয়সেই মাটির মত হৃদয় কোমল থাকিতে থাঁকিতে 
ভক্তিবীজ বপনকর! কর্তব্য, পরে সংসারে পুড়িয়! সে মাটি বাম ইইয়া গেলে 
ঝামায় কখনও গাছ গজায় না। আমার একটী বন্ধু বলিয়া থাকেন," বৃদ্ধ 
বয়সে র্মপাধন করিতে যাওয়াও যা, শয়তানের উচ্ছিষ্ট ভগবান্কে' দেওয়াও 
তাই।” অনেক বৃদ্ধ বলিয়া! থাকেন 'বাল্য বয়সে ধর্ম ধর্ম করা নিতান্ত 
অকর্তব্য। প্রথম বয়সে বিদ্যা উপার্জন করিবে, দ্বিতীয় বয়সে ধন 
উপার্জন করিবে, বৃদ্ধকালে ধর্ম উপার্জন করিবে । বাস্তবিক ভগবানের 
তাহা অভিপ্রেত নছে*। বিদ্যা উপার্জন ও ধন উপার্জন সমন্তই ভগবান্কে 
লইয়া করিতে হুইবে। ধর্খ ভিন্ন বিদ্যা অকর্মণ্য, ধন অকর্মণ্য। ধর্ে 
মতি ন! থাকিলে বিবর্টাও ধন ধূর্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়! দীড়ায়। 
পরে হায় হায় করিতে হয়। 

শিশৌনাসীত্বাকং জননি তব মন্ত্ং প্রজপিতুং 

কিশোরে বিষ্ভায়াং বিষমব্িষয়ে তিষ্টতি মনঃ | 

ইদানীং ভীতোহহুং মহিষগলঘণ্টাঘনরবা- 


লিরলম্োলন্বোদরজননি কং যামি শরণম্‌ ॥ 
ল্ঘেদিরজন[নস্তব । 


ভক্তিরঞঅধিকারী কে. ১৫ 


এক ব্যক্তি চিরদিন ধর্মহীন জীবন যাপন করিয়া! বৃদ্ধ বসে ক্রন্দন 
করিতেছেন £-- 

“হে লম্বোদরজননি ছুর্গের শৈশবে কথা ফ্ষহিবার শন্তি ছিল ্বা, তাই 
তোমার মন্ত্র জপ করিতে পারি নাই । কিশোর বয়সে বিদ্যা ও পরে বিষম 
বিষয়ে মন মগ্ন হইয়াছিল, কোনকাঁলেই, ছ্ুর্মোপার্জন করি নাই, এখন 
মাগো, বমের বাহন মহিষের গলার ঘণ্টার ঘনরবে শশব্যস্ত, কেবল “গেলাম, 
গেলাম” এই চিন্তা, এখন আশ্রয়বিহীন হইয়া পড়িসাছি, কাহার শরণ 
গ্রহণ করিব ? যেবব্য্তি বাল্যবয়সে ধর্মকে্চসহায় না করে, সে চিরজীবন 
দুঃখে যাপন* করিয়া বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুভয়ে অস্থির হই! পড়ে, আর ভত্তি- 
সাধনে সময্ন পায় না। 

“ওহে নৃত্যু, তৃমি মোরে কি দেখাও ভয় ? 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় ৷, 

বলিতে পারেন তিনি, যিনি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতে- 
ছেন। মৃত্যুর জন্য আমাদিগকে সর্বদা প্রস্তুত থাকা কর্তব্য । মৃত্যু কি 
বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলকেই শ্রাস করিয়া" থাকে । অতএব 

যুবৈব ধর্ম্নশীলঃ স্তাৎ অনিত্যং খলু জীবিতম্‌। 
কোহি জানাতি স্থান মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি ॥ 
ূ মহাভারত । শান্তি । ১৭৫ | ১৬ 

“যুৰাবয়সেই ধর্মশীল হইবে, জীবন অনিত্যু, কে জানে আজ কাহার 
মৃত্যু হইবে ? দৃত্যু বালককে ত্ুগ করে না। ভক্তচুড়ামণি প্রহলাদ কি 
বলিয়াছেন £-- 

কৌমার আচরেছু প্রাজ্ঞ! ধন্মান্‌ ভাগবতানিহ। 
ডলভং মুল্ষং জন্ম তদপাঞ্রবমর্থদম ॥ 
ভাগবত । ৭1৬1 ১ 


১৬ তক্তিযোগ ॥ 


বালাবক্নসেই ভাগবতধরন্্ম আচরণ করিবে, জীবন কর্দিনের জন্য ? মন্থুষ্য- 
জন্মই ছুলভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতাস্তই অঞ্ব। 

এ গ্রুধিবীতে ধাহার! মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তাহাদের প্রায় সকলেরই 
বাঁল্জীবনেই তগবদ্তুক্তির পরিচদ্দ পাওয়া গিয়াছে। বাল্যাবস্থায় ভক্তি 
উপার্জন না৷ করিলে, পরে বর্সপ্রোনান্ত পরিতগ্ু হইতে হয়। স্মৃতরাং 
কোন বালক যেন ভক্তিসাধন* বুদ্ধ বয়সে করিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া না 
ধাকেন। 

ভক্তিসাধনসন্বন্ধে জাতিকুল তেদ নাই । শাণ্ডিল্য বাঁলতেছেন £__- 

আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে । 

ভগবস্তক্তিতে* নিন্দ্যযোনি চগ্ডাল প্রভূতিরও অধিকার আছে! উ্ভি- 
রাজ্যে ভেদ, জাতিভেদ স্থান পায় না; চগ্ডালও যদি প্রাণটি" তাহাতে 
সমর্পণ করিয়া” তাহাকে ডাকে, তাহার সাধ্য নাই তিনি স্থির থাকিতে 
পারেন। তীহার নিকটে সবই সমান, “জাতির বিচার নাই সেখানে । 
মন্থুষ্য সম্বন্ধেই বাঁ কি? তুমি যত বড় উচ্চব্যক্তিই হওনা কেন, একটা 
চগ্ডাল কি চ'মারের' কি তোমাকে ভালবাসিবার অধিকার নাই? আর 
যে তোমাকে ভালবাসে তুমি ক দিন তাহার হাত এড়াইয়া থাকিতে পার ? 
ভালবাসার রাজ্যে আধার হাড়ি ডোম কি? গুহক চগ্ডাল শ্ীরামচন্দ্রকে 
“রে হারে বলিয়া সম্বোধন কগিতেন। লক্ষ্মণ তাহার এই ব্যবহার 
দেখিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত *্হন। শ্রীরামচন্দ্র . অমনি 
বলিলেন £- 

“কার প্রাণ নাশন, কর্বিরে ভাই শোন্‌, 
মিতার আমার কোন অপরাধ নাই। 

ও যে প্রেমে “ওরে হারে? ও বলে আমারে, 
ওরে আমি বড় ভালবাসি তাই। 


ভক্তির অধিকারী কে? ১১৭ 


ভক্তিতে আমি চগ্ডালেরও হই, 
ভক্তিশৃন্ট আমি ত্রাহ্মপেরও নই, 


ভক্তিশুন্য নর, ৪ ন্ুধাই নারে 
তক্তজনে আমায় বিষ থাই।” 
শবরী চণ্ডালকন্তা'। পঞ্চবটা বনে তাহুর" উচ্ছিষ্ট অর্তৃক্ত ফলগুলি 
শ্রীরামচন্দ্র কত আদরে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । ভক্তিমান্‌ সকলেই পবিত্র 
অফ্টবিধাহোষ৷ ভক্তি যস্মিন্‌ শ্লেচ্ছেহপি বর্তুতে। 
*স বিপ্রেন্দ্র মুন মান সযতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ 
গারুড়পুরাণ | ১। ২৩১। ৯ 


অষ্টবিধ। ভক্তি যে শ্রেচ্ছেতেও প্রকাশ পায়, সে ম্েচ্ছ নহে" সে 
বিপেন্দ্র, সে মুনি, সে ্রুমান্‌, সে যতি, সে পণ্ডিত। 

ভক্তিতে ধনীদরিদ্র বিভেদও নাই। তিনি কি ধনীর বাড়ী আসিবেন ; 
কাঙ্গালের বাড়ী আসিবেন না? তাহা! হইলে আর তহাকে কেহ দীনবন্ধ 
কাঙ্গালশরণ বলিয়া ডাঁকিত না। বরং ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের ভক্তিসাধন 
সহজ। ধনী চারিদিকে প্রলোভনের বন্ত দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, যন্ধারা 
অধরন্ম্োৎপতন্তির বিশেষ সম্ভাবনা । দরিদ্রের সেইরূপ প্রলোভনের বস্ত 
নাই, সুতরাং ধর্মপথে চলিতেও ব্যাঘাত নাই । যীশুল্রীষ্ট বলিয়াছেন £. 
“বরং হুচের ছিত্রের ভিতর দিয়া উটের চলিয়া যাওয়া সহজ, তবু ধনী 
ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশ করা সহজ* নহে।” আমাদিগের শাস্ত্রে একটি 
সুন্দর আখ্যাগ্িকা আছে। কলি যখন পরীক্ষিতের রাজ্যে উপস্থিত 
হুইল, মহারাজ পরীক্ষিত তাহাকে বলিলেন “হে অধ্দবন্ধু, তুমি যখন 
আমার রাজ্যে থাকিতে পারিবে না, চলিয়া বাও।'* কলি তাহার আদেশে 
ভীত হইয়৷ অনেক* মিনতি করিয়। বলিল, “আপনি সকলের রাজা আমাকেও 


১৮. ভক্তিযোগ। | 
থাকিবার জন্ত আপনার যে স্থলে অভিরুচি কিঞ্চিৎ স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দিন।” 

অভ্যবিতস্তদা তন্ৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। 

দ্যুতং পানং ক্রিরঃসুনাযত্রাধশ্্মশ্চতুবিবধঃ ॥ 


ভাগবত । ১1 ১৭ ৩৮ 


সে তাহার নিকট এই প্রার্থনা! করিলে, তাহার জগ্ঠ রাজা এই কয়েকটা 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়৷ দিলেন £-যে যে স্থলে এই চতুর্িধ অধূম্ম অনুষ্ঠিত 
হয় (১) দ্যুতক্রীন়্া, (২ ) মদ্যপান. (৩) স্ত্রীনঙ্গ, (৪ ) জীবহিৎসা ৮ কি 
দেখিলেন চারি স্থানে থাকিতে হইবে, ইহাতে বিশেষ অন্থবিধা সুতরাং এক 
স্থানে এই চারি প্রকারের অধর্্মই পাওয়া যায়, এরূপ একটি স্থান চাহিল। 


পুনশ্চ বাচমানায় জাপরূপমদাৎ প্রভুঃ | 
ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্ণ পঞ্চমম্‌॥ 
ভাগবত । ১1 ১৭। ৩৯ 


এইরূপ পুনরাগ ভিক্ষা) করিলে তিনি তাহার বাসের জন্ত এক স্বর্ণ 
পিও দান করিলেন; এক স্বর্ণের মধ্যে দুযৃতক্রীড়াজনিত অনৃত, 
স্রাপানজনিত মত্ততা, শ্ত্রীসঙ্গরূপীকাম, জীবহিংসামূল রজোভাব সকলই 
আছে; এই চারিটা ব্যতীত পঞ্চম নৃতন আর একটা ভাব 'বৈরভাবও 
আছে। সত্য সত্যই কলি ধনে বসতি 'করে। বাস্তবিক ধনে অনেকের 
সর্ধবনাশ ঘটায়, ধনী অথচ সাধু ভক্ত কজন দেখিতে পাওয়া যায় ? ধন- 
গর্বিত ব্যক্তি হ্র্গে স্থান নাই। ধনীও দীনাত্মা না হইলে ভগরান্কে 
"লাভ করিতে পারে না $ ধনীর খুমধামে ঈশ্বরকে পাওয়া যার না। বে 
কাত্তকপ্রাণে তাহাকে ডাকে, সেই তীহাকে পায়। যে" ব্যক্তি ভিখারীর 


ভক্তির” অধিকারী কে? ১১৯ 


বেশ ধারণ করিয়া! “কোথায় হে দীনবন্ধু বলিয়া তাহাকে ভাকে, দীনবন্ধু 
তাহার নিকটে উপস্থিত হন। কেবল বাহিরের যাগযজ্ঞে সে পনদ্দ লাভ 
হয় না। 
“কেবল অনুরাগে তুমি কুন, 
প্রভু বিনে অন্ধুরাগ করে *যক্ত যাগ 
তোমারে কিশ্যায় জান! ? 
(তোমল্স ধন দিয়ে কে কিন্তে পারে ?)৮ 

তাহার *নিকর্টে' বিছুরের ক্ষুদ্‌ অমৃতময় অতি আদরের সামগ্রী, 
মহারাজুধিরাজের ভোগ, অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু 

বাহিরের বিদ্যা ভিন্নও ভগবন্তক্তি সম্ভবে। তবে বিদ্যা যে 'ক্রিপথের 
সহায় তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্যা ভিন্ন যে ভক্তি হইতে পারে 
ন! তাহা নহে। রামকৃষ্চ পরমহংস তাহার জল্ত দৃষ্টাস্ত। তাহার বিদ্যা 
কি ছিল? কিন্ত তাহার স্তায় জ্ঞানী কজন? প্রধান প্রধান পঞ্ডিতগণ 
তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ! ভাক্তির আবেগে 
প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, তাই দিব্য জ্ঞান লাক্ত করিয়াছিলেন । এইব্বপ 
অনেক ভক্ত দেখ। গিয়াছে তাহারা লেখাপড়া জানেন না কিন্ত তক্তকুলের 
চূড়ামণি  প্রকৃতুণ্রস্থ পাঠ করতে করিতে জ্ঞানী হইয়৷ পড়িয়াছেন। 
পরমহুৎস মহাশয় এই বিশ্বগ্রস্থ যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, বিদ্বান্দিগের 
সধ্যে ক'জন সেরূপ পাঠ করিয়াছেন বলিতে পারি না। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হয়। ঈশ্ব্ধ সকলের পিতামাত৷ । পিতামাতাকে 
ডাকিতে কি কাহারও কোন বিদ্যার প্রয়োজন হয়? মা ডাঁকিতে 
কাহারও বিজ্ঞানপাঠ কি কুটশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া লইতে হয় না। নিরক্ষর 
তক্ত সরলগ্রাণে মাকে স্তাকিতে আরস্ক করেন, ক্রমে মায়ের লীলা এমনই 
প্রতিভাত হইতে *্থাকে যে তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এবং তাহার, 


২০ ভক্তিযোগ 


আলোচনা করিতে করিতে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চিত হয়। ভক্ত যতই মা 
বলিয়া ডাকিতে থাকেন, ততই ম! আপনার স্বরূপ তাহার নিকটে প্রকাশ 
করেন। কে না জানেন মা জঞানুস্তরপা ? সুতরাং মা'র আবির্ভাবে 
তক্তের হৃদরে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুনিরা যায়। বৈষ্ঃবগ্রন্থে একটা অতি মধুর 
কবিতা আছে £-- 

ব্যাধস্যাচরণং .ফ্রুবন্য চ বয়ো বিষ্যা-গজেন্দ্রস্ত কা 

কুজ্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিস্তৎ সুদান্মোধনং। 

বংশঃ কে বিছ্রম্য যাদবপতে রুগ্রাসেনস্ত কিং পৌরুষং 

তক্ত্যা! তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধব: ॥ 


“্যাধের ত্বাচরণ কি ছিল? ঞ্রবের বয়স কি ছিল? গজের বিদ্যা 
কি ছিল? কুজার দৌন্দর্ধ্য কি ছিল? নুদাম বিপ্রের ধন কি ছিল? 
বিছরের বংশ কি, এবং বাদবপতি উশ্রসেনেরই বা পৌরুষ কি ছিল? 
তথাপি মাধব' ইহা্দিগের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন । ভক্তিপ্রিয় 
মাঁধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না! ।৮ 
সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাহাকে চায় সেই তাহাকে পায়, তাহার নিকটে 
কঠোর সাঁধনও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে £--একদিন 
দেবর্ষি নারদ গোলোকে মহাবিষ্ুণর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, 
পথে দেখিলেন এক কঠোরুতপাঃ যোগী ঘোর তপন্তায় শরীর ক্ষয় করিতে- 
ছেন; তাহার শরীর বন্দীকে অর্ধপ্রেথিত হইয়াছে। তিনি উচৈঃস্বরে 
দেবর্ষিকে ডাকিয়া বলিয়! দিলেন “ভগবন্, আপনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করিবেন আমি তাহার জন্য এমন ঘোর ক্ুচ্ছুসাধন করিতেছি, আমার আর, 
কতদ্দিনে সিদ্ধিলাভ হইবে ?” দেবর্ষি অঙ্গীকার করিহা কিছুদূর অগ্রসর হইলে 
দেখিলেন পাগল শাস্তিরাম একস্থানে সানন্দমনে গাঁজার ধূমপান করিতেছেন 1, 


ভক্তির অধিকারী কে? 


শাস্তিরাম দেবর্ষিকে দেখিয়া-জিক্ডাসা করিল “যাও কোথা ঠাকুর ?” দেবধি 
যেমন তাহার গমনের কথা বলিবেন, অমনি শাস্তিরাম বলিলেন ভাল হলো 
'আচ্ছ!, একবার সে বেটাকে জিজ্ঞাসা কারো। 


“ভজন পুজন রর 

আমার গাঁজ! ভিজব্ধে টন্তন। ?” 
নারদ উভয় অঙ্গুরোধ অঙ্গীকার করিয়! প্রভুর নিকূটে উপস্থিত হইলেন 
এবং উভয়ের প্রশ্ণ জ্ঞাপন করিলেন। শাস্তিরামের কথ! উতথাপনমান্র 
গোলোকনাথের চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রধারা বহিতে লাগিল) তিনি 
বলিলেন, "বৎস নারদ, শাস্তিরনীমের মত ভক্ত পৃথিবীতে আর কোথায় ? 
কিন্ত তুমি যে যোগীর কথ! বলিলে তাহাকে ত আমি চিনি ল৷।” নারদ 
প্রত্যাগমনকালে শাস্তিরামকে সমস্ত বলিলেন, শাস্তিরাম নাঁচিতে নাঁচিতে 
গাইতে লাগিল :-_- 

“শাস্তিরাম তুই বগল বাজা, 

গোলোকে তোর ভিজল গীঁজা |”, 
সরল বিশ্বাসীর গাজা এইরূপই গোলোকে ভিজিয্ থাকে । 
ভক্তি উপার্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, বিদ$া প্রভৃতি কিছুরই 
অপেক্ষা নাই । “সরল প্রীণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়।” ভক্তদিগের 
মধ্যেও জাতি, কুল, বিদ্য। প্রভৃতি ঘটিত কোন ভেদ নাই। তাহাদিগের 
নিকটে সকলেই সমান। 

নাস্তিতেযুজাতিবিভ্ভারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ | 
শাগিল্যস্থত্র ৷ ৭২। 


ভক্তদ্দিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়ার ভেদ বিচার 
নাই । তাহাদিগ্নের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, শুদ্র, চণ্ডীল, শ্লেচ্ছ কি ?--তীহা- 


২২ ভক্তিযোগ । 


দিগের নিকটে স্ুরূপ, কুরূপ, পঞ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র এ বিচার থাকিলে 
পৃথিবীতে আর শাস্তির স্থল ছিল না। উপাস্ত যেমন, উপানকও তেমনি । 
ভগবানের নিকট যেমন সবই সমান, ভগবদ্তক্তের নিকটও তেমনি সবাই 
সমান । 

কেহ হয়ত বলিবেন আমার ভক্ত হইবার অধিকার নাই। এ সংসারে 
পাপে মোহে আকুল যে জীব, সে.তক্ত হইবে কি প্রকারে ? 

সংসারী তক্তের* ভূরি ভুরি দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে। রামানন্দ রায় রাজার 
দেওয়ান ছিলেন, প্রকাণ্ড রাজ্যের তাঁর তাহার মস্তকে "ন্যস্ত, কিন্ত কেন! 
জানেন গৌরাঙ্গ তাহাকে ভক্তশ্রেন্ঠ বলিয়া কত আদর কতিযাছিলেন ? 
পুগুরীক বিদ্যানিধিকে দেখাইবার জন্ত মুকুন্দ একদিবন গদাধ্রকে “লইয়া 
যান। গদাধর যাইয়া দেখেন প্রকাণ্ড অর্ধ হস্ত উচ্চ এক ছুর্ধফেননিভ 
শহ্যার উপরে “তিনি বসিয়। আছেন, কত প্রকার গন্ধে ঘর সুগন্ধময়, 
বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন ; এই ভাঁব দেখিয়৷ গদাধরের কিঞ্চিৎ 
অভক্তি হইল, মুকুন্দ তাহা বুঝিতে পারিলেন, অমনি হরিনাম কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। যাই কীর্তন আরম্ভ, অমনি বিদ্যানিধি ভাবে বিহ্বল | 
কত যে প্রাণে ভাবের লহ্রী উঠিতে লাগিল, আর স্থির থাকতে পারিলেন 
না, একেবারে সংক্তাহীন হইয়া পড়িলেন । গদাধর দৌথরা অবাক ! বখন 
কীর্তন ক্ষান্ত হুইল, তাঁহার প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব দেখাইমাছিলেন তজ্জন্ত 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও তাহার প্রায়শ্চিত-শ্বরূপ তাহাকে গুরুপদে বরণ 
_করিলেন। 

সংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না? এ সংসার কি ভগবানের সৃষ্ট 
নয়? ইহা কি সয়তানের রাজ্য ? তগবাঁন্‌ ধখন পিতামাত৷ দিক্লাছেন, গৃহ 
পরিবার দিয়াছেন, তখন তীহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়! সংসারের যাবভীর 
কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইবে । সংসারের সমস্ত “কার্য, তাহার কার্য, 


ভক্তির অধিকারী কে? ২৩ 


করিতেছি বলিয়া করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, বুদ্ধি বিচলিত হয” না, 
প্রাণও সর্বদা অমৃতপূর্ণ থাকে । বতই কেন সংসারের কার্য্য না করি, 
প্রাণের টান সর্বদাই তাঁহার দিকে থাকা চাই ।, 


ধারে! ন মুঞ্চতি মুকুন্দপ্ধরবিন্দম্‌। 
সঙ্গীতবাগ্ভকত্তিতানবশংগতাপি 
মেলিস্থ-কুস্ত-পরিরক্ষণীন্ন টীব ॥ 


যেমন,প্নটা সঙ্গীত ও বাদ্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়৷ কত 
ভাবভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুস্তকে স্থিরুভাবে রক্ষা করে, 
তেমনি প্র ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে বিষয় উপতঠোগ করিলেও 
মুকুন্বপদারবিন্দ ত্যাগ করেন না, সর্বদা সেই চরণে তী্ছার মণ্ডি' স্থির 
থাকে ! 

শুকদেব যখন জনক রাজার নিকট যোগাভ্যাস করিতে গিয়াছিলেন, 
তিনি তাহার পরশ্বধ্য দেখিয়া “এরূপ সংসারী ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে 
পারে % মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন। "জনক তীহার মনোগত ভাঁৰ 
বুঝিয়া তাহাকে একটি তৈলপূর্ণ পাত্র দিয়া বলিল প্তুমি এই পাত্রী 
লইয়া আমার সমস্ত রাজধানী দেখিয়া আইস, দেখিও যেন একবিম্দু তৈলও 
মাটিতে না পড়ে ।” শুক্লুদেব তাহাই করিলেন। সমস্ত রাজধানী দেখিয়া 
প্রত্যাগত হইলেন। জনক তাহাকে কোর্থীয় কি দেখিলেন জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তিনি সম্পূর্ণ পুঙথানুপৃঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন। তৈলপাত্র হইতে 
একবিন্দু তৈলও মাটিতে পড়ে নাই। কেন পড়ে নাই? তিনি বলিলেন 
“আমি এদিকে ওদিকে যাহ! দেখিয়াছি-_কিন্তু সর্বদা মন তৈলপাত্রের দিকে 
ছিল যেন একবিন্দুও 'তৈল না পড়িতে পারে ।” * জনক বলিলেন “আমারও 


২৪ 2 ভক্তিযোগ 1 


বিষয়ভোগ এইকপ--সংসারের যাবতীয় কার্ধ্য আমি করি, কিন্তু মন সর্বদা] 
সেই দিকে স্থির থাকে, সর্বদা সাবধান থাকি ধেন 'সেই চরণপদ্ম হইতে 
একবিন্দু$ টলিতে না পারে 1 
সংসারী হ্ইয়া এইরূপে ভক্ত হই হয়। যিনি সংসারের সমস্ত কার্য্যের 
মধ্যে তাহাকে লইয়! থাকেন, হিিই তাহার ভক্ত, তাঁহার আবার ভয় কি? 
সংসারের সম্পদেও তিনি স্ফীত হন না, বিপদেও তিনি হা-হতোহস্মি 
করেন না। আমরা" বুক্ষ হইতে একটি ক্ষুদ্র পত্র খসিয়া পড়িলেও অমনি 
হাহাকার করিয়া উঠি, তাহার মন্তকে হিমালয় তাঙ্গয়! পড়িলেও তিনি 
অস্থির হন না। জনক বলিয়াছেন £_- 
অনস্তং ব্রত মে বিত্তং যস্ত মে নাস্তি কিঞ্চন। 
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহাতি কিঞ্চন ॥ 
মহাভারত । শাস্তি । ১৭৮1 ২ 
আমার এই অনস্ত বিভ্ত আছে বটে, অথচ আমার কিছুই নাই ং 
মিথিলা পমস্ত দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না__তাহাতে আমার 
কিছুই আসে যায় না ॥ দুই একটি লোঁক স্বচক্ষে দেখিয়াছি-- 
হুঃখেষ্নুদিগ্রমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
ভগবদগীতা | ২1 ৫৬ 
 ছুঃখেতেও মন উদ্বিগ্ন হয় না, স্থখেতেও স্পৃহা নাই। 
আমি এক মহাত্সাকে ' জানি তিনি গৃহস্থ । তাহার জ্যেষ্ঠ পুক্ত 
মেডিকাল কালেজে উচ্চতম শ্রেণীতে পাঁঠি করিতেন এবং অত্যন্ত তেজন্বী 
ছিলেন। পরীক্ষার মেডেল পাইয়াছিলেন। বৃদ্ধের নিত্মস্ত ভরসাস্থল। 
বোধ হয় পঞ্চবিংখতিবর্ষ বয়সের সময়ে তীহার মৃত্য হয়। যে দিবস 
মৃত্যু হয় সেই দিবস তার বাড়ীতে আমাঁদিগের *একটি সভ! ছিল | 


ভক্তির গ্রধিকারী কে? ২ 


আমার ছুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধার কিঞ্চিৎ পূর্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন 
বদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন । 
তাহারা ছুইজনে নিকটে এক আসনে বসিলেন। তন্মধ্যে একজন একিঞ্চিৎ 
পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদিগের সভা হইত, সেই ঘরের দিকে চলিলেন । 
রদ্ধ তাহাকে কি জন্য ঘরে বাইতেছেন [জদ্রাস| করিলেন। তিনি উত্তর 
করিলেন “এড়কেশন গেজেট আনিবার জন্য 1” বৃদ্ধ স্থিরভাবে বলিলেন 
“ও ঘরে বাইবেন না, ও ঘরে আমার ন-_-আজ গ্রই চারিটার সময়ে 
মরিয়াছে।” আমার্‌, সহাধ্যায়ী ত শুনিয়া “ন যযৌনতস্থৌ। একি! 
এইরূপ যোঁচ্য পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার জন্য যেন বিন্দুমাত্রও কাতর 
নন, শ্ররূপৎ দৃশ্ত তআর কথন দেখেন নাই, একবারে ন্মবাকৃ। নীরবে 
আসিয়া পুনরায় বসিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, “আজ চলুন আমরা দেওয়ানের 
বাড়ী সভার কার্ধ্য নির্ববাহ করিয়া আদি” । এ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনারা 
কি বলিবেন ? প্রাণ সর্বদা ভগবদ্তক্তিতে পূর্ণ না হইলে এরপ স্থির থাকা 
লহজ নছে। 

ইহার সম্বন্ধে আর একটী গল্প শুনিয়্াছি। অপর একটি পুত্রের মৃত্য 
হইলে ইহাকে নাকি কে শৌক না করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 
'মহাশর, আপনি এরূপ স্থির থাকিতে পারেন কি প্রকারে? তাহার 
উত্তরে ইনি ঝপিয়াছিলেন “দানের উপরে আবার দাবি কি? অর্থাৎ 
ভগবান্‌ .দিয়াছিলেন, তিনিই নিয়াছেন। তাহার উপর আবার দাবি কি 
হইতে পারে? আমিত তহার কোঁন উপকার কি কার্ধ্য করিয়। ইহাকে 
অর্জন করি নাই যে তাহার উপর আমার দাবি চলিবে। (বিদেশে তাহার 
একটি কন্তার মৃত্যু হইলে তাহার সহ্ধর্দিণী ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে" তিনি নাকি তাহাকে গিয়া বলিয়াছিলেন “ভুমি কাদ কেন? মনে 
কর না তোমার কন্ত।” সেই ভাগলপুরেই আছে? হয়ত বলিবে, সেখানে 


২৬ ভক্তিযোগ । 


থাকিলে ত বৎসরাস্তে অন্ততঃ একটিবার দেখা হইত, তা অপেক্ষা কর, 
কিছু দিন পরে দেখা হুইবেই ; এমন দেখা হইবে ষে আর বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইবে লা।» কি সরল বিশ্বাস! ইনি এখনও বর্তমান এবং আমাদিগের 
দেশের গৌরবশ্বরূপ | 

আর এক ব্যক্তিকে দের্তিয়ছি, তাহার পুত্র মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তাহার 
স্ত্রী পার্খে পড়িয়া! ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি সেই সময়ে বলিয়া! উঠিলেন, 
“দেখ, আমার পুত্রের মৃত্যু হইতেছে, তাহাতে আমার যত কষ্ট হয় না, 
তোমার অবিশ্বাসজনিত চক্ষের জল দেখিরা তত কষ্ট পাইতেছি।, এই 
সময়ে আমি তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। , আমার ত চক্ষু স্থির! 

এইরূপ দৃষ্টস্ত দেখিয়া কিছুতেই বলিতে পারি না, সংসারে থাকিয়া 
তক্ত হওয়া যায় না। বীহার প্রাণ ভক্ত হইতে চায়, ভগবান্‌ ভীহার সহায়, 
তাহীর বাঞ্ছ' সিদ্ধ হইবেই। কেহ যেন মুখেও না আনেন যে এ সংসারে 
ভক্ত হইবার পথ নাই, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ 
করা হয়। এই সংসারের কর্তা ত তিনিই, তিনিই "গৃহিণাং গৃহদেবতা 1 

পূর্বেই বলিয়াছি তামসতক্তও ক্রমে মুখ্যাভক্তি লাভ করিয়৷ থাকে । 
কেহ ছুরাচার হইয়াও ভগবানকে ডাকিলে সে অল্প দিনের মধ্যে ধর্শ্াত্ব। 
হইয়া যাক এবং এনত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে গীত৷ হইতে তগবদ্াক্য 
পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তবে আমার নিরাশ হইবার.কারণ কোথায় ? 
সকলেই বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, , ভগবান্‌ সকলকেই. কৃতার্থ 
করিবেন। আমরা যত জগাই মাধাই গ্াছি সকলেই উদ্ধার পাইব। 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিবূপে? 


মহণ্কুপয়ৈব ভগ্রতকৃপালেশাছ | 

নারদ:ভক্তিস্থত্র । 
মহত্কুপা কিংব! ভগবানের ুপাল্প্পে হইতে।” সাধুদিগের কূপাও 
তগবানের কৃপালেশের অন্তর্গত ( কখন্‌ যে কিন্ধূপে* ভগবানের কুপা হয় 
তাঁহা মন্য্যের বুদ্ধি অতীত । কাল যাহাকে নিতান্ত অনাধু দেখিয়াছি, 
আজ হয়ত মে ব্যক্তি এমন ভক্ত হইয়া দীড়াইয়াছে যে আমরা! তাহার পদধলি 

লইতে শারিে নিজের ভীব ঠার্থ মনে করি ' 

ভক্তমল্লে কয়েকটা চুর দৃষ্টান্ত আছে 
কোন রাজার একটা মেথর ছিল) মেথরের এক [দবপ রাজভাগ্ডা ০৪ 
চুরি করিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, প্রহর রাত্রিতে রাজার শয়নাগারের 
নিকটে সিঁদ কাঁটিতেছে, এমন সময়ে রাণী বাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কত দিন তোমায় বলিতেছি, মি বড় মেয়ের বিয়ে দেবে না? রাজা 
বলিলেন “উপযুক্ত বর না! পাইলে কাহার হত্তৈ সমর্পণ করিব? রাণী 
বারংবার ত্যন্ত করায় অবশেষে রাজা স্থির করিলেন পরদিন প্রত্যুষে তিনি 
নিকটস্থ তপোবনে গমন করিয়া প্রথম যে যোগীর সাক্ষাৎ পাইবেন, তীহাকেই 
আপন কুন্া ও রাজ্যের তুর্ধতাঁগ দান করিবেন মেথর রাজার এই 
সম্কল্প শুনিতে পাইল । মনে মনে চিন্তা করিল “তবে আমি বৃথা পরিশ্রম 
করি কেন? চুরি করিতে আসিয়াছি, কেহ যদি টের পায়, যদি ধরা পড়ি, 
তবে ৩ প্রীণটাও হারাইতে হইবে, যাই, যোগিবেশ পরিয়া তপোবনে বসিয়। 
থাঁকি+ অনায়াসে রাজকন্ত। ও রাজ্যার্ধ লাভ করিতে পারিব। ইহাই স্থির 
করিয়া আপন গৃহে আসিয়া! যোগিবেশ ধারণ করিয়া রাত্রি প্রভাত না 


উস 


টু 


২৮ ভক্কিযোগ । 


হুইতেই যে পথে রাজা। তপোবনে যাইবেন সেই পথের পার্থ তপোবনপ্রান্তে 
বসিয়৷ রছিল। প্রত্যুষে যাই রাঁজা তপোবনের নিকটস্থ হইলেন, অমনি 
যোগী ধ্যানভ্তিমিতলোচন হইস্সা ব্সেলেন। রাজ] নিকটে আসয়! দেখেন 
যোগী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অনেকক্ষণ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, মরহত্বার আর ধ্যান ভঙ্গ হয় না। অবশেষে 
বহুক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। রাজা পদতলে পড়ুয়৷ তাহাকে 
নগরীতে লইয়া যাইবেন প্রার্থন! করিলেন ; যোগী অগত্যা স্বীকার করিলেন, 
রাজা তাঁকে কত আদর করিয়া অগ্রে লইয়া চঞ্িলেন। রাজবাঁটী উপস্থিত 
হইয়া সিংহাপনে বসাইয়। রাজ! তাহার পরপ্রক্ষালন করিলেন, রাণী চামর 
ব্যজন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎকাল পরে ছুইজনে মিলিয়া কৃতাঞুলি" হইয়া 
এই প্রার্থনা করিলেন “ভগবন্‌, আমাদের একটা পরমাসুন্দরী কগ্তা আছে, 
অনুমতি হইন্নে শ্রীচরণে সেই কন্তা ও রাজ্যার্ধ উৎসর্গ করি” মেথর, 
রাজ! ও রাণী কর্তৃক এইরূপ স্তত হইয়া ভাঁবিতে লাগিলেন, “আমি বা'হৰে 
মাত্র যোগীবেশ ধারণ করিয়াছি, তাহাতেই রাজারাণী পদানত ও রাজকন্যা ও 
রাজ্যার্ধ দিবার জন্ত ব্যাকুল, প্রকৃত যোগী হইলে নাজানি কত রাজ- 
রাণীই পদানত হন ও কত রাজকন্তা ও কত রাজ্য পাওয়! যায়।” এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে তার মন পরিবর্তিত হইয়া! গেল। সে রাজ! ও রাণীর 
প্রার্থনা শ্াহ্থ করিল না, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতর্ণপ্করিয়া ব্যাকুল 
তাবে তগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে যে চলিয়া গেল, আর বিষয় ত্তাহাকে 
সপর্শও করিতে পারল না । ভক্তির দ্বার খুলিয়া গেল, জীবন সার্থক হইল। 
সে তাহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চলিয়াছিল, ভগবানের রুপা হইল-- 
অমাবস্তার অন্ধকার পূর্ণিমার রাত্রিতে পরিণত হইল। 

এরূপ আর একটা গল্প আছে £--একটী ব্যাধ পাখী মারিবার জন্ত এক 
সরোবরের ভীরে উপস্থিত ইল তাহাকে দেখিবামাত্র পাখীগুলি উড়িয়া 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিরপে ? ২৯ 


গেল, সে তাঁহ। দেখিয়া এক বৃক্ষের আড়ালে লুকাহম্া৷ রছিল। কিছুকাল 
পৰে দেখিল--একটি বৈষ্ণব সেই সরোবরে নামিক্স। কান করিতে লাগিলেন, 
একটি পাখীও তাহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হহণ না, একটি পাখীও উড়িয়া 
গেল না। এই ব্যাপার দেখিয়! ব্যাধ ভাবিল “আমি বৈষ্ণব সাজিয়া 
উহাদের নিকটে যাইব, যখন একটাও উড়িতর! ম্ুইবে না সমস্তগুলি অনায়াসে 
ধরিয়া আনিতে পারিব, তীরধন্থুকের প্রয়োজন হইবে না। এইক্সপ স্থির 
করিয়া ব্যাধ বৈষ্ণবের বেশ ধরিয়া সেই সরোবরে নামিল। এবার একটি 
পাখীও নড়ে না। এক একট ধরিয়। লইলেই হয়। কিন্তু তাহার কি যে 
হইল-_সেইঈপ কার্ধ্য করিতে গার প্রাণ সরে কই? সে যেন কি হইতে 
চলিল? স্বর্গ হইতে রুপাবর্ষণ হইতে লাগিল। সে ব্যাধ আর সে ব্যাধ 
নাই, অবিরত ধারে অশ্রজল বক্ষংস্থল ভালিয়া চলিল-_-“পাষাণ গ 
করুণার প্লাবনে”। প্রাণের ভিতরে ষে কি প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, 
কজনের ভাগ্যে তেমন হয়, জানি না। সে চিন্তা করিতে লাগিল “ধাহার 
সেবকের বেশ মাত্র ধারণ করিলে পশুপক্ষীও ভয় করে না, কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 
হয় না, দিবারাত্র তাহার নাম করিলে - প্রকৃত ভক্ত ইইলে, না ভানি কিই 
হয়। যে আমাকে দেখির পাখীগুলি ভয়ে কোথায় পলাইবে তাহার জন্ত 
ব্স্ত হইত, সেই আমি এখন পুণাবেশ ধারণ করিয়াছি বলিয়া হেলিয়া ছুণিয়া 
আঁমার চারিদির্কে কত ক্রীড়া! করিতেছে, অকুতোতয় হইয়া কতবার আমার 
গায়ে আসিয়া পড়িতেছে।* আহ ! এমন মধুর বেশ আর ত্যাগ করা নর়।” 
ব্যাধ সেই মুহূর্ত হইতে ভক্ত হুইয়া গেল। এইরূপ অনেক চৃষ্টাস্ত আছে। 
রত্বাকর দস্থার দৃষ্টান্ত মনে করুন । 

অতি অল্পদিন হইল যে একটি চমগুকার দৃষ্টাস্ত পাওয়৷ গাছে, টা 
শুনিলে মোহিত হুইট্রন। এক ব্যক্তি ইতরবংশোস্তব, এখনও জীবিত 
আছেন, অত্যন্ত বন্ত ছিলেন। এমন পাপ অভি কম আছে যাহ! তিনি 


৩৩ ভক্তিযোর্গ। 


করেন নাই। স্ুরাপান ও গঞ্জিকাসেবনে বিশেষ পটু ছিলেন এইরূপ 
ক্রোধনস্বভাব ছিলেন যে একদিন তাহার শক্রুবিনাশ করিবার জন্য শত্রুর 
শয়নাগায়ে সাপ ছাড়িয়া দিবেন বলিয়৷ একটি ভয়ানক সাপ হাঁড়িতে পুরিয়া 
লইয়া যাইতেছিলেন । ভগবান্‌ রক্ষাকর্তা। যাইতে যাইতে একটি বাশের 
সাঁকো ভাঙ্গিয়া জলের ভিতরে "হঠাৎ পড়িয়! যান, সাপটাও ইত্যবসরে 
পলায়ন করে। কাজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইলনী। একদিন স্রাপানে বিভোর 
হইয়া 6লিয়াছেন, এমন সময়ে একখানি ঘরের নিকটে কোন প্রয়োজনে 
বসিলেন, ঘরের ভিতরে কয়েক ব্যক্তি এই গানটি গাহিতে দ্বিলেন £-- 
ওছে দীননাথ, কর আশীন্বাদ 
এই দীনহীন দূর্বল সস্তানে। 
যেন এ রসনাঃ করে হে ঘোষণা, 
সত্যের মহিম! জীবনে মরণে | 

মাহেন্্রক্ষণে পদগুলি তীহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত হইতে 
তাহার জীবনের গতি পরিবন্তিত হইয়া গেল। ভগবানের কৃপা হইল, 
সুরার মততা৷ তৎক্ষণাৎ ছুটিল,, তখনি প্রতিজ্ঞ। করিলেন 'আর না, এই সময় 
হইতে নূতন জীবনের পত্তন করিতে হইবে, আর সে স্বণিত অভ্যাসগুলিকে 
স্থান দেওয়া! নম্ম।” বাস্তবিক এই শুভমুহূর্ভ হইতে তাহার জীবন নুতন 
ভাব ধারণ করিল, আর দে কলঙ্কগুলি নাই। তিনি কবিরাজের ব্যবসায় 
করিতেছেন। এক টাকা কি তদুষ্ধ যাহ। পান/ তাহা ব্রাহ্মদমাজে' দান 
করিয়া থাকেন। এক টাকার কম যাহা পান, তাহার দ্বার নিজের জীবিকা 
নির্বাহ করেন। 

এইরূপ জগাই মাধাই প্রভৃতি কত থে মহাপাঁগী ভগবৎকুপায় নিমিষের 
মধ্যে ক্বতার্থ হয়া গিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগাই মাধাই 
মহতের ক্কপায়, নিত্যানন্দের কৃপায় পৰিত্র জীবন লাভ রূরেন। কিন্ত 


ভক্তির সঞ্চার হয় কিরূপে ? ৩১ 


মহতের কৃপাও ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তিনি কৃপা না করিলে কি নিত্যানন্দ 
তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইতেন? এবং ভক্তের যে কি মহিমা 
তাহাদিগের চক্ষে পড়িত? 

কিন্ত ভগবানের কৃপা ত দিবানিশি অবির্ত বর্ষণ হইতেছে, ধাহার চক্ষু 
আছে, তিনি দেখিত্তে পান। দয়ার তীর স্নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত 
ধারে। তিনি বৎসহার! গাতীৰু স্তায় আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্বদা 
ধাবিত, আমরা স্থাধীন্তার বলে দূরে পলায়ন করি । মান্য কেবল পাপের 
ভাগী নিজ স্থাধীনর্পর ফলে।” যে ব্যক্তি তাঁহার রুপা অন্কুভব করিতে 
ঢাহেন তিনিই দেখিতে পারেন “সই করুণা! বরষে শতথারে । তিনি ত 
আমাদিগের * জন্য সর্বদাই ব্যাকুল, আমরা তাহার জন্ত ব্যাকুল হুইলেই পাপ 
চলিয়া যার, পাপ দূর হুইলে হ্ৃদয়ধন অমনি ভক্তের হৃদয় আলো! হরি 
প্রকাশিত হন। 

রামরুঞ্চ পরমহংস মহাঁশয় বলিতেন “চুম্বক পাথর বেমন লৌহকে আকর্ষণ 
করে, তেমনি তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। * যে লৌহদও 
কাদামাখান তাহা চূম্বকে লাগিয়া যাইতে পারে না। আমরা কাদামাথান 
বলিয়া তাহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কীদিতে কীদিত্রে যাই কাদা ধুইয়া 
যাইবে, অমনি উরু করিয়া তাহাতে লাগিয়া যাইব তাহাকে ডাকিতে হইবে 
ও পাপের জন্য কাদিতে হইবে; তাহ! হইলে তাঁহার রূপার অন্ভূতি হইবে) 

যে তাহাকে ডাকে তাহারই প্রতি তীহার কৃপা হয় অর্থাৎ সেই তাহার 
কুপা অন্তুতব করে 'ও তাঁহার স্ব্ণপ দেখিতে পায়। পূর্বেই বলিরাছি 
ইহাতে বিদ্যা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই। শ্রুতি বলিতেছেন ১ 


নামুমাস্তা প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বুনা শ্রুতেন। 


৩২ ভক্তিযোগ । 


যমেবৈষ বৃপুতে তেন লভ্য 
স্তন্যৈষ আত্মা। বৃগুতে তনূংস্বাম্‌॥ 
কঠোপনিষৎ । ২। ২৩ 
এই আত্মাকে অনেক বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাওয়৷ যায় না) অনেক গ্রস্থার্থ- 
ধারণ করিলেও পাওয়া স্বায় না অনেক শাস্তশ্রবণ করিলেও পাওয়া যায় 
না; তবে কিসে পাওয়া যায়? ইনি ধাহারে কৃপা করেন, তিনি ইহাকে, 
পান, তাঁহারই নিকটে ইনি স্বরূপ প্রকাশিত করেন। 





ভক্তিপথের কন্টক ও তাহা দুর ' 

করিবার উপায়। | 
ভগবানকে ডাকিবার ও তাহার কৃপা উপলব্ধি কি তাহাতে প্রাণ 
সমর্পণ করিবার পথে কতকগুলি বাঁধা আছে, তাহা অপসারিত করা নিতান্ত 
প্ররোজন। তক্তিপথের কণ্টকগুলি দুর না করিলে সে পথে অগ্রসর হইব 
কি প্রকারে? কতকগুলি বাঁহিরের কণ্টক, কতকগুলি ভিতরের বণ্টক। 

বাহিরের কণ্টকগুল্রি মধ্যে সর্বপ্রবান কুসংসর্গ । 
ছুঃসঙ্গঃ সর্ববৈব ত্যজ্যঃ। 
নারদৃভক্তিহৃত্র। 


কুসজ সর্বথ! পরিত্যজ্য। কুসঙ্গ বলিতে কেবল কুচরিত্র ব্যক্তিগণের 
সহিত মিলন ও আলাপ-ব্যবহার বুঝিবেন না। কুগ্রস্থ অধ্যয়ন, কুচবিত্র 
দর্শন, কুবাক্য কি কুসঙ্গীত শ্রবণ সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত ৷ 
ধাছারা পবিত্র হইতে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগ্ঠের শৃস্্রাহূসারে তাঁহাদিগের 
মিথুনীভূত ইতর প্রাণী পর্ধ্স্ত দেখ! নিষিদ্ধ। যাহা দর্শন করিলে, 


জরিপথের কণ্টঝ ও তাহা দূর করিবার উপায়। ৩৩ 


যাহা শ্রবণ করিলে, যাহা উচ্চারণ করিলে, অথবা চিন্তা! করিলে, মনে 
কুভাবের উদয় হয় তাহা সমস্তই বর্জনীয় । স্পর্ধা! করিলে কি হইবে ? 
অনেক লোক আছে বাহাদিগের এমন কি, কোন ইতুরপ্রাণীর অবস্থাবিশেষ 
দর্শন করিলে মন পৈশাচিকভাবে কলুষিত হইয়া! থাকে |] কুচিত্রদর্শন, 
কুসঙ্গীতশ্রবণ, কি কু্রস্থঅধ্যয়নে ত চিন্ধ কুুফ্রিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । 
যদি সুপ্রস্থ পড়িলে মন উন্নতম্হর়, তবে কষুগ্রস্থ পড়িলে কেন অবনত হুইবে 
না? যদি সুচিত্রুর্শনে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তবে কুচিত্রদর্শনে 
কেন অপবিত্র ভবের উদ্রেক হইবে না? যদি সুসঙ্গীত কি স্ুবাক্যশ্রবণে 
হৃদয় মধুরভাবে বিহ্বল হয়, ভবে কুসঙ্গীত কি কুবাক্য শ্রবণে কেন কুৎসিত 
ভাবে চিশ্ত বিভ্রান্ত হইবে না? আমি একটি অতি সুন্দরচরিত্র যুবকের 
বিষয় জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময়ে কোন সংস্কৃত পাঠীটটন্তকের 
অশ্লীল পদগুলি তাহার মনে এইরূপ ভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল যে তিনি 
তাহারই উত্তেজনায় অনেক সময়ে অতি জঘন্য স্বপ্ন দেখিতেন। বাহার কথ! 
বলিলাম, তাহার স্তায় বিশুদ্ধচরিত্র ও পবিজ্রাকাজ্জী যুবক আমি অতি অল্পই 
দেখিয়াছি। কুসঙ্গীতের শক্তি ইহা অপেক্ষুও গুরুতর । সফলেই স্বীকার 
করিবেন, পাঠি অপেক্ষা সঙ্গীতশ্রবণ অধিকতর উন্মাদক 1, 

কুসঙ্গ যেমন সর্ধনাশক এমন আর কিছুই নাই। যে সকল ব্যক্তির 
অধঃপতন হইস্রাছে, জিজ্ঞাসা করুন, বোধ হয় প্রায় তাহাদের সকলের 
মুখেই" শুনিতে পাইবেন *কুসংসর্গই অধংপত্ভনর কারণ। মন্দপথে চালাই- 
বার ব্যক্তির অস্ত নাই, সুপথেব্র সহ্যাত্রি অতি অল্প । সংসার এমনই নষ্ট 
হইয়াছে, কাহারও যদি ভাল হইবার ইচ্ছা হয়, অমনি শত শত লোক 
তাহার বাদী হইয়া ড়ায়। কত ঠীন্টা, কত বিদ্রপ, কত উপহাস চলিতে 
থাকে। এ রাজ্যে ত্রারতীনের শিষ্য অসংখ্য ।, কুকথা বলিয়া, কুছৃণ্ত 
দেখাইয়া, কু চরণ করিয়া যে কত প্রকারে লোককে প্রলুব্ধ করিতে 

গু 


৩৪ ভক্তিযোগ ।' 


চেষ্টা করে তাহা কে কত বলিবে? এমন কি পিতামাত৷ পর্য্স্ত সস্তানকে 
কুপথে চালাইবার জন্ত নানা প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়া! থাকেন। 
এ সংসারে হিরণ্যকশিপুর অস্ত নাই। একটা বালককে যদি কিছুমাত্র 
ভগবৎপদে জ্ক্বিস্থাপন করিতে দেখ বায়, অমনি তাহার পিতামাতা 
যাহাতে তাহার সেই দিক..কুইতে মতি ফিরাইয়া আনিতে পারেন, যাহাতে 
তাহার এই পুতিগন্ধময় বিষয়স্থথে মন আকুষ্ট হয়, তজ্জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
আরম্ভ করেন। এইরূপ কত দৃষ্টাস্ত দেখান যাইতে পারে। হায়, হায়, 
আমরা যে একেবারে উৎসন্ন গিক্াছি। যেস্থলে পিতীমাতা পর্য্যস্ত এমন 
শক্রু হইয়! ঈাড়ান সে স্থুলের নাম করিতেও বোধ হয় পাপ হয়৷ 

যতদুর গ্লাধ্য ছুঃসঙ্গ হইতে দুরে থাকিতে হইবে। কুসংসর্গের স্তায় 
ভক্তিনিরোধী থে আর কি আছে জানি না। ইহা হইতেই সমস্ত পাপের 
উদ্ভব । কেন “ছুঃসঙ্গঃ সর্বৈব ত্যাজ্য” ? নারদ বলিতেছেন £-_ 


কামক্রোধমোহস্মতিত্রংশ বুদ্ধিনাশপর্ববনাশকারণত্বাৎ। 
| নারদভক্তিস্ত্র ॥ ৪৪ 
কুসংসর্গ কাম, ক্রোধ, মোহ, স্থতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ধনাশের কারণ। 
দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সংসর্গে, তাহাদিগের ছৃষ্টান্তে ও প্ররোচনায় এবং 
কুসঙ্গীতশ্রবণ কি মন্দ গ্রস্থাদি পাঠ ও আলোচনা দ্বার! হৃদয়ে ল্গমের উৎপভভি 
হয়, ভোগলালসা বলবতী হয়। ভোগেচ্ছা পরিতৃপ্তি করিতে কোন বাধা 
পাইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। ূ 
ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে। 
সঙ্গাং সংজায়তে কাম; কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 
পু , ভগবদশগীতা | ২। ৬২ 
ব্ষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মেণ স্বয়ং বিষয় 


ভক্কিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৩৫ 


ধ্যান করিবে না, ঘোর বিষয়ীর সংসর্গও করিবে না। সংসারের কার্য্য 
ভগবদাদেশে করিতেছি এইভাবে করিয়৷ যাইবে । তগবান্‌কে ভুলিয়া 
“কি খাব, কি খাব, কোথায় টাকা, কোথায় টাকা, কিরূপে ইঞ্িয় উরিভার্থ 
করিব, এইক্ষপ চিস্তা করিতে করিতে কখন সংসারের কার্য করিবে না। 
এবং চব্বিশ ঘণ্ট! ভগবানের নাম ভ্রমেও* ব্য না, কেবল সংসারচক্রে 
ঘর্ণামান -এই ভাবে যাহার! দিন৷ কাটায় তাহাদিগেরও.সংসর্গ করিবে না । 
এইব্ূপ বিষয় ভোগ ,করিলে ও এইরূপ বিষয়ীর সংসর্গে থাকিলে বিষয়স্ুথে 
লোকের আসক্তি জম্ম, আসক্তি হইলে ভোগের বাসনা হয়, বাসন! হইলেই 
তাহা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি ছুয়। যেখানে কোনরূপ বাসনা চরিততার্ 
করিবার বাধা পাওয়া যায়, সেইখানেই ক্রোধের উদয় হয়! 
ক্রোধাস্তবতিসংমোহঃ সংমোহাৎ্প্ৃতিবিভ্রমঃ ! 
স্ৃতিভ্রংশাদ,দ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ঠাতি ॥ 
ভগবাগীতা | ২। ৬৩ 
ক্রোখ হইতেই মোহের উৎপত্তি হয় । ক্রোধ হইলেই চিন্ত অন্ধকারা- 
বত হইয়া পড়ে। চিত্ত অন্ধকারাবূত হইলেই *স্তিবিভ্রম উপস্থিত হয় 
অর্থাৎ যাহা কিছু জ্ঞানসঞ্চয় হইয়াছিল, যে সকল চিন্ত। করিয়া, কি দৃষ্টাস্ত 
দেখিয়া, কি ষে সকল বাক্য শুনিয়া! মনে সৎপথান্থ্গামী হইবার ইচ্ছা 
জন্মিয়াছিল, তারা তখন আর মনে পড়ে না--সমস্ত বিপর্ষ্যস্ত হইয়! যায় । 
এইরূপ স্তিবিভ্রম হইলেই 'বুদ্ধিনাশ হয় অর্থাঞ্থ সদসৎ বিবেচনা করিবার 
ক্ষমতা থাকে না, কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞান * থাকে না, বুদ্ধিনাশ হইলেই-- নৌকার 
হাল ভাঙ্গিয়। গেলে যাহা হইবার তাহা হয়-_একেবারে সর্বনাশ ! পৃথিবীতে 
বে ভয়ানক হত্যাকাণগুলি হইতেছে, দাক়রার আদালতে যে ভীষণ 
মোকদমাগুলির বিচার ভ্তয়। তাহার কি প্রায় সমস্তই এই বুদ্ধনাশের ফণ 
নহে ? প্রথমে কামোভূত ক্রোধ জন্মিয়াছে। কোথাও বা ধনলালপা, 


৩৬ ভক্তিযোগ। 


কোথাও বা ইক্্য়িলালস ক্রোধের হেতু হইয়াছে । ক্রোধ চিত্তকে মোহে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখন কি করিলে কি হইবে, কোন্‌ কার্য্যের কি ফল 
তাহা আর মনে নাই, সুতরাং বুদ্ধিনাশ হইয়াছে-_কর্তব্যাকর্তব্যজ্তান লোপ 
পাইয়াছে--ফ্াই সে জ্ঞান অস্তর্িত হইয়াছে, অমনি এক ব্যক্তি অপর এক 
ব্যক্তির প্রাণবিনাশ করিলে *গম্কৃচিত হয় নাই। ভোগলালসায় মানুষের 
এইরূপ ছুর্দীশা ঘটে । সেই ভোগলালসা কুসঙ্গী হইতে বৃদ্ধি পায়। যাহাতে 
এইরূপ সর্বনাশ করে তাহাকে বাড়ীর চতুষ্পার্থেও স্থান, দিতে নাই। 
একেই ত মানুষ আপনা হইতেই কামক্রোধের'' দৌরাঝ্মযে আস্থির, 
তাহাতে আবার এইরূপ উত্তেজনা নিকটে আসিতে দিলে আর রক্ষা 
কোথা 9০ 
তরঙ্গায়িতাপীমে সঙ্গঘিসমুদ্রায়স্তি 
নারদভক্তিস্থত্র ৷ ৪৫ 


কাম ক্রোধের তরঙ্গ না আছে কোন হৃদয়ে? সকলেই কাম ক্রোধ 
দ্বারা সময়ে সময়ে অভিভূত হন। কিন্তু সেই তরজ ছুঃসঙ্গের বাতাস 
পাইলে একেবারে সমুদ্রের আকার ধারণ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যখন 
উঠিতেছিল তখন তাহাকে দমন করা তত কঠিন ছিল না; সমুদ্রের যুক্তি 
ধারণ করিলে তাহাকে দমন করা যে কি ত্ুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন। 
কোন কোন ব্যক্তি আছেন তাহার! সাধিয়! পাপের প্রলোভনের নিকট 
উপস্থিত হন। তীহারা গ্ভী রভাৰে বলিয়। থাকেন $-- 
বিকারহেতো সতি বিক্রিয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধরা; ॥ 
ঝু্মারসম্ভব | ১। ৫৯ 





ভক্তিপথের কণ্টক €% তাহা দূর করিবাব উপায়। ৩প . 


“বিকারেব হেতু থাঁকিতেও যাহাদিগেব চিত্ত বিরুত না! হয়, তাহাবাই 
ধীর। পাপের নিকট হইতে পলাঘন কবিব কেন? পাপে বেষ্টিত 
থাকিয়া পাপজয় কবিতে পাবিলে তবেঙত খলি বীব। ক্রেহ বেন 
চাহেন না এমন বীৰ হইতে । মহাত্মা যীশুপবষ্টও সফতান কর্তৃক প্রলুব্ধ 
হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ শাক্যসিংহেবও কড় বো তগল্তাব মধ্যে পাপে 
সহিত সংশ্রাম কবিতে হইয়াছিল ) যোগীক্ববর্াদোবর পর্য্যস্ত সমাধির মধ্যে 
চিতচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। আৰ কাঁটান্থকীট যে আমবা, তাহাদেব 
দাসানগুদাসের পদধূলি* লইবার যোগ্য নই যে আমবা, আমবা কিনা পাপেষ 
দুর্গের মধ্যে প্রবেশ কবিষ়া সমূলে্পাপকে বিনাশ কবিব 1 আমবা ইহাদিগেব 
সকলেখি অশ্পেক্ষা বল ও বীর্য্যশালী কিনা, আমবা প্রলোতঙ্গ গাহ্বান কবিষা 
আনিয়া তাহা জয় করিব ! কুহকেব দর্ভেদ্য শৃঙ্খল গলায় পবিয়া, পায়ে“উদ্্রাইয়া 
মঙ্কুলিব আঘাতে তাহা ছিন্ন কবিয়া ফেলিব । একপ তেজ প্রীদর্শন কবিতে 
কেহ যেন স্বপ্রেও চিত্ত না করেন। যীশু তাহাৰ তক্তদিগকে এই প্রার্থনা 
কবিতে শিখাইয়াছিলেন-_-'আমাদিগকে প্রলোভনেব মধ্যে লুইয়া বাইও না, 
পাঁপ হইতে বক্ষা কর । দুর্বল সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূবে থাকিতে চেষ্ট' 
করিবে । কিছুতেই যেন কোন পাপকে ইন্ধন দেওয়া না ভব) কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ--ইহারিগকে ইন্ধন দিলে আর বক্ষা থাকিবে না। এইজন্জ 
নাবদ খধি এবং সকল ভক্তগণই ডুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে অন্ুবোধ কবিষাছেন। 
বাহাতে*এই সর্বনাশ কোনরূপ প্রশ্রয না৷ পায় এইজন্য বিধি হইয়াছে £-- 

স্টীধননাস্তিকবৈবিচবিত্র" ন শ্রুবণীষণ। 
নাবদতক্তিস্থত্র ৷ ৬৩ 

স্ত্রীলোকের কপ, যৌবন, হাবভাব প্রভৃতির বর্ণন। শ্রবণ কবিবে ন। 
তাঁভাতে মন বিচলিত, হইবাব সম্ভাবনা । এবপ লোক অতি বিরল যাহাব! 
কোন কুৎসিত প্রর্গন শুনিয়াও হূদয় নির্বিকার রাখিতে পারেন। অনেকে 


৩৮ ভক্তিযোগ্ধ | 


ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার ছল করিয়া 81775057165 ০ €05 0০81 
0 10000 পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার ভিতরে যেরূপ কুৎ্সিতঃ 
বূপবর্ণনঠদি আছে তাহা পাঠ করিয়া!ও মনের বিকার হয় নাই, এরূপ পাঠক 
কজন আছেন বলিতে পারি না। মন্দ স্ত্রীচরিত্র শ্রবণে পৈশাচিক প্রবৃত্তি 
উত্তেজিত হইবে, স্থতরাং তাহ) শরণ নিষিদ্ধ! 

ধনিচরিক্রও শ্রাবণ কারবে ন:। অমুক ব্যক্তি ধন উপার্জন করিয়া! যেমন 
ভাকজমকের কার্ধ্য করিয়াছে এ দেশে আর কেহ ওরূপ করিতে পারে নাই; 
অমুক ব্যক্তি প্রতিদিন সহত্র মুদ্রা উপার্জন করে, তাহার বাড়ীথানি দেখিলে 
ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া বোধ হয়, ঘরের দ্বারে দ্বারে সাটিনের পর্দা! _ 
সেগুলি আবার আতর গোলাপের গন্ধে পরিপূর্ণ, ভিতরে খে ছবিগুলি, 
প্রতে//"খানির মৃল্য বোধ হয় হাজার টাকার উর্দে--সে যে কি অপূর্ব ছবি 
তাহা বর্ণনা কারবার সাধ্য নাই। বাবু বসিয়া আছেন, কত কত পণ্ডিত 
তীহার গুণগান করিতেছেন--এইরূপ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে হৃদ 
ধনোপার্জনের ,জন্ত মাতিয়৷ উঠে, প্রাণের ভিতর বাসনানল প্রজ্লিত হয়, 
ধনতৃষ্ণায় মন একেধারে অস্থির হইয়া পড়ে, সদসৎ ! বিবেচনা থাকে না। 
যেন্ূপে হউক বতটুকু পারি এরূপ সুখসস্তোগ করিতে হুইবে, লোকে ধনী 
বলিবে বশস্বী বলিবে, কত পণ্ডিত আসিয়৷ আমার স্ততিবন্দনা' করিবে, 
এইব্ধপ ভাবিতে ভাবিতে কত লোক অধর্মাচরণ ও অপরের সর্ধনাশসাধন 
করিয়া ধন সংগ্রহ করিতে বাস্তু হয়__-অবশেষে পরের স্তায় নিজের দেহমন 
লোভাপ্লিতে বিসর্জন দেয় । ধনিচরিত্র শ্রবণ করিবে না বলিয়া কেহ যেন 
মনে না করেন, তবে সছুপায় অবলম্বন করিয়া কে কিরূপে ধনী হইয়াছে, 
তাহা শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ 

নাস্তিকের চরিত্র শ্রবণ করিবে না। নাস্তিকের চরিত্র শুনিতে শুনিতে 
ভগবদ্ধিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, চিত অস্থির হুইল! পড়ে, মন মোহাচ্ছন্ন 


সবক্িপথের কণ্টক ও তাহ! দূর করিবার উপার'। ৩৯/ 


হয়। জনষ্/য়াট মিল», আগষ্ট কোমৎ প্রভৃতির চরিত্র শব্ধ করি 
নাস্তিক হইলেই বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় ভাবিয়া, অনেক 
নির্বোধ স্থীয বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্ত নাস্তিরু হইয়াছেন । 
শক্রচরিত্রও শ্রবণ কর! নিষিদ্ধ । শক্রর চরিত্র *শুনিতে শুনতে হাদয়ে 
ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হ্ইয়| উঠে, আস্মুরিক প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, মন প্রতি 
হিংসার দগ্ধ হইতে থাকে। ইহার সর ভীক্তিপরিপস্থী আর কি আছে ? 
আপ্রেমের স্তায় প্রেমের বিরোধী আর কি হইতে পারে? 
যাহাতে কার্ম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রস্ৃতি উত্তেজিত হয়, তাহা 
কখনও*'দৈথিবে না, শুনিবে না, স্পর্শ করিবে না। সুতরাং কুরুচিপূর্ণ 
নাটক ও উপন্যাসপাঠের ছার 'কুদ্ধ হইল। কুদৃত্ত, কুদ্খসিত ছবি, যাহাতে 
কোনরূগ ছুশ্ররৃত্তির উদয় হয়, তাহা! কখন দেখিবে না। কুাপ কুদঙ্গীত 
কখন শুনিবে না) এই জন্তই শ্রুতির ভিতরে দেখিত পাই ৯শিফ্যবন্দ 
লইয়া খবিগণ প্রার্থন! করিতেছেন £_- 
ও" ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেব। ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্ষজত্রা? 
স্থিরৈরসৈ ্তট,বাংসন্তনৃভিবব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ 
শাস্তিবচন। সুগ্ডকোপনিষৎ। 
হে দেবগণ, আমরা যেন সর্বদা ভদ্র শব্দই শ্রবশ করি এবং চক্ষে সর্বদা 
ভদ্র বস্তই দর্শন করি! স্থির অঙ্গবিশিষ্ট শরীর দ্বারা তোমাদিগের স্তব 
কক্তিয়া যেন দেবতাদিগের উপহুক্ত আমু প্রাপ্ত হই।” অর্থাঞ্থ অত্র কিছু 
কর্ণ ও চক্ষুর সম্মুথে উপস্থিত না হইলে ী্দ্রচাঞ্চল্য জম্মিবে নাঃ তাহা 
হইলেই জিতেক্ছ্রিয় হইতে পাঠিবেন; জিতেক্দরিয় হইলেই অঙ্গ স্থির হইবে ; 
সুতরাং ইন্জরিয়জয়ের ফলম্যরুপ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন। 
এখন ভিতরের কণ্টকগুলি কি কি এবং কিরূপে তাহা দুর কর! যাইতে 
পারে তাহারই ধ্রালোচনা' করিব। ভিতঙরর সমস্ত কণ্টকগুলি যখন 


৩ তক্তিযোগ 


নিঃশেধিউ হইয়া! যাঁয়, তখন আর বাহিরের কণ্টক কোন ক্ষতি করিতে 
পারে না, কিন্তু সে অবস্থায় উন্নত হওয়া সহজ নহে--অনেক সাধনসাপেক্ষ | 
ভিতরের কজ্সকটি প্রধান কণ্টফের নাম করিতেছি--0১) কাম, (২) ক্রোধ 
(৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) মদ, (৬) মাৎসর্ধ্য ও তদন্চর, (৭) উচ্ছ, লতা, 
(৮) সাংসারিক দুশ্ষস্তা, (৯), পাটওয়ারি বুদ্ধি, অর্থাৎ, কৌটিল্য, (১০) 
বহ্বালাপের প্রবৃতি, (১১) কুতকেচ্ছা, (১২ ১ ধর্মাড়ম্বর। 
কামজনিত যে দশটা দৌষ মনকে বিশেষভাবে তরল করে, তাহার 
উল্লেখ করিতেছি ১--- 
সবগয়াক্ষো দিবান্বপ্রঃ পরীবাদঃ পস্থুয়োমদঃ | 
তোর্য্যন্দ্রিকং বুথাট্য! চ কামজে৷ দশকোগণঃ ॥ 
মন্সংহিতা ৭1 ৪৭ 
_. মগয়া অর্থাৎ পশুপক্ষী-শিকার, তাসপাশা-খেলা, দিবানিদ্রা, পরের 
দোষকীর্ভন, স্ত্রীসঙ্গ, স্থুরাপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বুখাভ্রমণ । নৃতা, গীত 
ও বাদ্য বলিতে ভগবদ্ধিষয়ক নৃত্য, গীত ও বাদ্য অবস্ত বর্জিত! 
ক্রোধঙজনক যে আটটি দো চিত্তকে বিকৃত করে তাহাদিগেরও নাম 
করিতেছি £-- 
 পৈশুস্ং সাহসং দ্রোহ ঈর্যাসৃয়ার্থদুষণং 
বাদগুজক্ পারুষ্যং ক্রোধজোইপি গণোইষ্টকঃ ॥ 
মন্ুসংহিতা | | ৪৮ 


খলতা, হঠকারিতা৷ ( গোঁয়ারতামি ) পরের অনিষ্টচিন্তা ও আচরণ, 
অন্যের গুণসম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা, পরের গুণের মধ্য হইতে দোষ বাহির 
করা, যাগ দেওয়া উচিত তাহা না দেওয়া ও দত্ত পদ্দার্থ অপহরণ করা 
কঠোর ও কটু বাক্য প্রয়োগ এবং নিষ্ঠুরাচরণ | 


তক্তিপত্থর কণ্টক ও তাঁছা দূর করিবার উপায় । ৪১. 


কামজ ও ক্রোধজ দৌঁষগুলি যাহাতে নিকটে আসিতে না পারে 
আঁসিলে যাহাতে, তাহাদিগকে অবিলম্বে দূর করিয়া! দেওয়া যায়, তজ্জন্ 
প্রাণপণে চেষ্ট। করিতে হইবে । 

পৃথিবীতে ধত প্রকারের দৌষ আছে তাহাদিগকে দূরে রািবাঁর, কি 
দূরীভূত করিবার জন্ত কতকগুলি সাধারণ উ্জীযু আছে, আর কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ দোষ সম্বন্ধে বিশেষ উ্নায় আরে ১ 

সকল প্রকার দৌষ সম্বন্ধেই সাধারণ উপায় কয়েকটা মনে রাখা ও 
ধিনি যেটি কি যে কড়েকটা সহায় মনে করেন, তাহার সেইটা কি সেই 
কয়েকটা দৃঢ়গাবে অবলম্বন করা ক্র্তব্য। সাধারণ উপায়গুলি বলিতেছি-_ 

(১)* যেম্পাপ, কি যে দোষ আপনা হইতেই মনে উদয় এ হয়, তাহাকে 
কিছুতেই নিকটে আসিতে ন! দেওয়া! । 


ন খহ্বপ্যরসভ্ঞস্য কাম? গ্ধচন জায়তে । 
সংস্পর্শীঙ্গর্শনাদ্বাপি শ্রবণাদ্ধাপি জায়তে ॥ 
অপ্রাশনমসংস্পর্শমসংদর্শনমেব চ॥ 
পুরুষশ্যৈষ নিয়ম মন্যে শ্রেরো ন সংশয়ঃ ॥ 

মহাভারত ॥ শাস্তিপর্র্ব ৯১৮০ 1 ৩০, ৩৩ 


ভীম্মদেব একটি গল্পের উল্লেখ করিয়া যুধিঠিরকে বলিতেছেন-_-“যে 
ব্যক্তি যে দিষয়ের রপজ্ঞ নহে, *তাহার তাহাতে কুমনা জন্মে নী-স্পর্শন, 
দর্শন, কিংবা শ্রবণ হইতেই জন্ষিয়া থাকে । অতএব যাহাতে কোন 
দুষিত বাঁসনা মনে উপস্থিত হইবার সম্ভব তাহা স্পর্শ, রে দর্শন অথবা 
অশন করিবে না» মনুষ্যের ইহাই শ্রেয়স্কর নিয়ম সন্দেহ নাই 

যাহাতে মল কোনরুপ প্রলু্ধ কি বিরুত ৬ পাঁরে তাহার 
ব্রিসীমায়ও কখনও*মন কি সেই বিষয়োপযোগী কোন ইন্ডরিয়কে যাইতে 


৪২ তক্তিখোগ । 


দেও্া নিতান্তই নিষিদ্ধ। সমস্ত কুবিষয়বের প্রলোভন হুইতে দুরে 
থাকিতে হইবে। 
€২) যিনি ষে পাশে আক্রাস্ত হইয়াছেন, তাহার কুফল আলোচনা 
ও চিন্তা করা। কামে কি কুফল, ক্রোধে কি কুফল, কামক্ষোধ হইতে 
উদ্ভূত দোষগুলির কোনুটার কৈ কুফল, এই ভাবে দোষ মাত্রেরই কুফল 
এবং প্রত্যেক পাপের্র জন্ট: ইহলোকে . হউক পরলোকে হউক, বিধিনির্দিষ্ট 
শান্তি ভোগ করিতেই হইবে-_এই সত্যটার আলোচন! ও স্থিরভাবে চিন্তা 
করিলে সেই দোষের দিকে মন অগ্রসর হইতে পারে না। কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ প্রতৃতি উৎ্কট পাপের ফল ইহলোকেই ভোগ ০৪ 
হইবে। 
তিভিবর্ধৈস্্িভিমণসৈস্ত্িভিঃ পক্ষিস্ত্রিতিদ্দিনৈঃ। 
 অত্যুৎকটেঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নূতে ॥ 
হিতোপদেশ। 
'অত্যু্কট যে পাপ ও পুণ্য তাহার ফল তিন দিনেই হউক, তিন 
পক্ষেই হউক, তিন মাসেই হউক, তিন বৎনরেই হউক, যখনই হউক, 
ইহলোকেই ভোগ করিতে হইবে; ইহা মনে হইলে সহজেই কাম, 
ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মন সন্কুচিত হইবে! 
কোন গ্রস্থ পড়িয়া, কি কোন নদ্ব্/ক্তির উপদেশ পাইয়া, অথবা দৃষ্টাস্ত 
দেখিয়া কিংবা আপন মনে চিন্তা করিয়া .ধিনি হৃদয়ের অভা-্তরে দৃঢ়রূপে 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ষে ব্যক্তি ইত্দ্িয়লালসা চরিতার্থ করিবে, তাহার 
ফলে তাহার নানাবিধ উৎকট ও স্বার্থ রোগ জন্মিবে, মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইবে, 
স্নায়ু ভুর্ববল হইবে, স্্তিশক্তি কমিয়া যাইবে, শারীরিক বল ও সৌন্দর্য্য নাশ 
পাইবে, প্রাণের প্রস্ুর্লত৷ কিছুতেই থাকিবে না, বত সেই পথে অগ্রসর 
হইবে ততই মৃত্যুকে' আহ্বান কর! হইবে, ইহকালেও তাহার ছুর্গতি, 


ভক্তিপথের কণ্টক ৪ তাহ! দুর করিবার উপায় । ৪9 


পরকালেও তাহার হুর্গ(ত-ষিনি প্ররুতই বুঝিতে পারিয়াছেন, +০৮448 
15 1,116, 561050211 15 1062.03, 
মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ । 
শিবসংহিত! | 

তিনি কখনও ইন্জ্িরলালস! পরিতৃপ্ত করতে সাহসী হইবেন না। 
অনঠান্ত সকল পাপ সন্বন্ধেও ।এইক্সপ অর্গকার ৯চিস্ত। করিলে সেই পাপ 
করিতে ভয় হয়। কাম ও ক্রোধের কুফল পরে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা ষাইবে। 

(৩) *পাপীর ছঃখ ও পুণ্যান্ার সুখপর্যযালোচন! । পাপী আপাতমধুর 
পাপ “করিতে যাইয়া চরমে কিরূপ ক্রিষ্ট হয় ও পুণ্যাথ্বী কিরুপে, ক্রমাগত 
আনন্দের দিকেই অগ্রসর হন, ইতিহাসে ও জীবনচরিতে তাহার: 
অভাব নাই। পাঁপপ্রবুত্তি কিরূপ সর্ধনাশ ঘটায় ও পুণ্যেচ্ছা৷ কি অসৃতময় 
শুভফল উৎপন্ন করে, প্রত্যেকে নিজের জীবনের অতীতভাগ চিস্তা করিলেই 
বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন কিঞ্চিল্াত্র অস্তদূ্টি করিলেই পাপের 
অস্তদ্হি ও পবিত্রতার উতৎসবানন্দ হৃদয়ের , অভ্যন্তরে সকলেই উপলব্ধি 
করিতে পারেন। সামান্ধ একটি নগণ্য ব্যক্তি জীবন, পুপ্যময় করিয়াছেন 
বলিয়া কত কত মহারাজার রাজমুকুট তাহার চরণতলে বিলুষ্ঠিত হইয়াছে, 
আর কোন “মহাসাআজ্যের অধিপতি পাপের শ্রোতে শরীর ও মন 
ভাসাইয়াছে বলিয়া সকলের দ্বণার ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়াছে-_ইতিহাঁসের 
পংক্তিতে পংক্তিতে তাহার জলস্তু প্রমাণ দেখিতে পাই। পাপের ফল 
ছুঃখ, পুণ্যের ফল স্থুখ--যে কোন জাতির উন্নতি, ও অবনতির বিষয় চিন্তা 
করিলে এই সত্যটা প্রতিভাত হইবে । একমাত্র পুণ্যের প্রভাবেই যে 
ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, আর একমাত্র পাপের 
কুফলেই যে জু অপর সকল জাতির পদানত, তাহা কি কাহারও 
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বুঝিবার বাকি আছে? যে কোন ব্যক্তির অথবা! যে কোন জাতির অতীত 
কি বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিবেন তাহাতেই দেখিতে পাইবেন । 
হূর্িক্ষাদেব হুর্ভিক্ষং ব্লেশা ক্লেশং ভয়ান্তয়ং। 
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতং যাল্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ ॥ 
উৎসবাছুত্দবং বাণ্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং স্খাৎ কুখং । 
শ্রদ্ধধান!শ্চ দান্তশ্চ ধনাঢ্যাও *ভকারিণঃ ॥ 
মহাভারত ; শ্াস্তিপর্ব্ব । ১৮১ 


“রিদ্র পাঁপাচারী ব্যক্তিগণ ছুভিক্ষ হইতে ভুতিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্রেশে, 
ভয় হইতে ভয়ে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। ধনী জিতেন্দিয় 
রদ্ধাবীন্‌ পুথ্যাচারী ব্যক্তিগণ উত্সব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, 
স্থখ হইতে 'স্থথে গমন করেন” । ভীম্মদেব পাপাচারিগণকে দরিদ্র 
ও পুণ্যাচারীদিগকে ধনী আখ্যা দিয়াছেন। বান্তবিকও পাপাচারীর স্তায় 
দরিদ্র কৃপার পাত্র আর কোথায়? মনের ভিতরে যাতনা, বাহিরে গঞ্জনা, 
ইহলোকও নষ্ট পরলোকও নষ্ট । কেহ কেহ হয়ত বলিবেন--“কেন? 
ইহলোকেও অনেককে পাপাচরণ করিক্পা স্থখী হইতে দেখিলাম 1 তাহা 
দিগকে এইমাত্র বলিতে চাই 'যাহাদিগকে বাহিরে সুখী বলিয়া মনে 
করিতেছ, একবার তাহাদের অন্তরে স্থথ আছে কি না অন্থ্সন্ধান করিয়! 
দেখ_পাপ করিক্া প্রাণের শান্তিতি আছে এমন একটি প্রাণীও দেখাইতে 
পারিবে না”) পুণ্যাত্সা! ব্যক্তি যে প্ররুত ধনী তাহার আর সন্দেহ কি? 
যিনি ভোগলালসাবিহীন, পুণ্যে অবস্থিত, তিনি ত্রেলোক্য রাজ্যকেও গ্রাহা 
করেন না। কোন যতি এক রাজাকে সম্বোধন করিয়! বলিয়াছেন £- 


বয়মিহ পরিতুষ্টা বন্কলৈস্বং দ্ুকূলৈঃ, 
সম ইহ পরিতোষে। নির্বিবশেষে! বিশেষ । 


ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহ! দূর করিবার উপায় । ৪৫. 
স তু ভবতু'দরিত্রো যন্য তৃষ বিশাল! । 
মনসি চ পরিতৃষ্টে কোহর্৫ধবান্‌ কো দরিদ্রঃ ॥ 

বৈরা্যশতক । 


“আমরা সামান্ত বন্ধল পরিধান করিয়াই সন্তষ্ট, আর তুমি সস্তষ্ট বহুমূল্য 
ছুকুল পরিধান করিয়া, পরিতোষ উভটেরুপ সমন ; প্রভেদ এই, আমরা 
দুকুলেও যেমন সন্তষ্ট বন্কলেও তেঁমনি সন্তষ্ট, তোমার বন্ধল পরিতে মনে কষ্ট 
হইবে, কেননা ভোমার ভোগবিলাসভোগেচ্ছা আছে। দরিদ্র সে যাহার 
তৃষ্ণার বিরুম নাই”; মন যদি সন্তষ্ট থাকিল তবে দরিদ্রই বা কে আর ধনীই 
বা কে? ,মন সন্তষ্ট থাকিলে সঁকলেই ধনী। পুণ্যাত্মার.মনে সর্বদা সস্তোষ 
বিরাজমান, তাই তিনি প্রকৃতই ধনী; আর পাপাচারী ব্/গ্ডি," সম্রাট 
হইলেও তৃষ্ণাপীড়িত, তাই দরিদ্র | দরিদ্র কে? যাহার চারিদিকে কবল 
অভাব । ধনী কে? যাহার কোন বিষয়ে অভাব নাই। যাহার যত 
তৃষ্ণ তাহার তত অভাবের জ্ঞান। অভাববোধ না থাকিলে তৃষ্ণা থাকিবে 
কেন? যাহার যে বিষয়ে অভাববোধ নাই, তাহার সে বিষয়ে তৃষ্ণজাও 
নাই। যদি ভোগের দ্বারা তৃষ্ানিবৃত্তি হইত, তাহা হইলেও একদিন 
দরিদ্রতী ঘুচিবার আশা হইত কিন্তৃ-_ 

নন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ৷ কৃষ্ণরত্বেৰ ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 
মনুসংহিতা ২1৯৪ 

“কামভোগ দ্বারা কখন কামের নিরৃতি হয় না» বরং অগ্নি যেমন 
দ্বতুহুতি পাইলে আরও দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে, কামও সেইরূপ 
ভোগের দ্বার! বৃদ্ধি পান 1 

(৪) মৃতুনটস্তা ।---মৃত্যুচিস্তা বিশেষরূপে পাপ-নিবারক। তুমি যখন 


১০৬ ভক্তিযোগ | 


পাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এমন সময়ে বাহার' কথায় তৃমি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পার এমন কেহ যদি বলে তোমার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হইবে, 
তুমি ইহ শুনিয়া কি কখনও সেই পাপের দিকে ধাবিত হইতে পার? হ্বাহার 
সর্বদা মনে হয় এই মুহূর্তের মধ্যে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তাহার কখনও 
পাপেচ্ছা থাকিতে পারে না) €মুষ্ক্যর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগ্নপ।” 
এ বিষয়ে একটি স্থন্দর গল্প আছে--ঝোন রাজা নানাবিধ সাজ্ঘাতিক 
পীড়ার় আক্রান্ত হইয়৷ একেবারে মুতবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন, শরীর নিতান্তই 
বলহীন হইয়াছিল। এক সাধু তাহাকে সবল করিবার জন্য কোন বৃক্ষপত্রের 
রস প্রচুর পরিমাণে পানের ব্যবস্থা করিলেন ! রাজা তাহার উপদৈশানুসারে 
সেই বুস, প্রত্যহ 'পান করিতেন। পাধুও রাজ! যতটুকু পান: করিতেন 
তাহার সন্দুথে বিয়া তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ কোন দিন বা চতুগ্ডণ রদ পান 
করিতেন। রাজা সবল হইতে জাগিলেন, শরীর তেজঃপুর্ণ হইতে লাগিল, 
কিন্তু তেজোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ রসের শক্তিতে তাহার মনের ভিতরে অতি 
অপবিত্র ভাবেন উদয় হইতে লাগিল। রাজা সেই অপবিত্র ভাব দ্বারা 
অভিস্ভূত হুইয়! পড়িলেন ৷ দিন দিন যতই সেই রস পান করিতে লাগিলেন, 
ততই প্রাণ কুপ্রবুত্ির উত্তেজনায় অস্থির হইতে লাগিল । এক দিন সেই 
রস পান করিতেছেন এমন সময় সাধুকে বলিলেন, 'ভগবন্,। আমি আপনার 
উপদেশান্ুসারে এই রস পান করিয়া যে দিন দিন নাশের পথে অগ্রসর 
হইতেছি ; আমার মন অপবিত্র ভাবের প্রণোদনা যে একেবারে অধীর 
হইয়! পড়িয়াছে; আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি যে আম! অপেক্ষা দ্বিগুণ 
ব্রিগুণ কোন দিন ব! চতু্ড৭ রূস পান করেন, আপনার ব্রহ্মচর্য্য অটুট থাকে 
কি প্রকারে ? সাধু বলিলেন “মহারাজ, এই প্রশ্নের উত্তর পরে করিব, 
ইতিমধ্যে তোমায় একটি কথা৷ বলা প্রয়োজন হইতেছে-_মহারাজ আজ 
হইতে ষে দিবস এক মাস পুর্ণ হইবে, সেই দিবসে তোমার মুত । এই রসের 


,তক্তিপথের কণ্টক ও তাঁহা দূর করিবার উপায় । ৪৭ 


মাত্রা! এই কয়েক দিনের জন্ত তোমার সাতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে 1, 
রাজাকে সকলে সেই দিন হইতে রস সাতগুণ বৃদ্ধি করিয়া পান করাইতে 
আরম্ভ করিল, শরীর যেন তেজে ফাটিয়! পড়িতে লাগিল, কিন্ত মনে তার 
কুভাব স্থান পায় না, মন মৃত্যুচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত । ছুই এক দিন পরে সাধু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, এখন কুপ্রবৃন্তি, ক্রিপ্‌ অত্যাচার করিতেছে ? 
রাজা উত্তর করিলেন, “আর ভগবন্» যে ৃত্াচিস্তা আমার মনকে অধিকার 
করিয়া! রহিয়া.ছ ইহার সম্মুখে যে কুপ্রবুত্তি কিন্পে উপস্থিত হইবে ? 
সাধু বলিলেন, “মহাক্সীজ, তোমার মৃত্যু আসিতে এখনও প্রায় এক মাস 
বাকি আছে, ইহার মধ্যেই মনেন্ত কুভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে। বদি 
তোমার “মনেধ ভিতরে সর্বদা এইরূপ চিস্তা থাকিত ষে হরত এই মুহুর্তে 
মৃত্যু আমাকে" গ্রাস করিবে, তাহা হইলে কি কখনও কুপ্রবৃতি নিকটে 
আসিতে পারিত? আমি ত মৃত্যুকে সর্বদা সন্মুধে দেখি। তবে আর 
কুপ্রবৃত্তি স্থান পাইবে কি প্রকারে % বাস্তবিক পাপ দমন করিতে মৃত্যু 
চিন্তার ন্যায় এমন মহোপকারী 'ওউষধ অতি কম আছে । মৃত্যুচিস্তার নামে 
সকল প্রকার পাপেরই আস্ফালন থামিয় যায়। 

(৫) পাপজয়ী মহাপুরুষগপের জীবনচরিত পাঠ ও শ্রবণ এবং কি 
উপাক়্ে তীহথারা পাপ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার অনুধাবন ও পাপ- 
বিরোধিগণের সঙ্গণ ধাহাদিগের জীবন অগ্রিময়, কোনরূপে তাহাদের সংস্পর্শে 
আসিলে বাহার প্রাণে যতটুকু 'তৈজ থাকে তাহ! তত্ক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হইন্লা উঠে। 
বীশুখুষ্ট সয়তাঁন কর্তৃক প্রলুব্ধ হই] যে ভাবে “৪৪চ 013৩6 10610100 £06, 
১০৪৮, দির হ, আমার নিকট হইতে, সয়তান' বলিয়াছিলেন, তাহা 
পড়িয়া কাহার না মনে হয় আমিও যেন এভাবে সররতানকে দুর করিয়া দিতে 
পারি। মারের ( পাঁপপ্রুলোভনের ) সহিত শাক্যসিংহের বখন সংগ্রাম হয়, 
তখনকার তাহার সই দছর্দ্মনীয় তেজোবিকাশ, সেই অপ্রতিভ্ত শক্তিচালনা, 


৪৮ ভক্তিযোগ। 


সি 
সেই সিংহগর্জনসম হুহঙ্কার ধ্বনি মনে করিলে কাহার না প্রাণে অভ্ভুত- 
পুর্ব বলের সঞ্চার হয়? যেমন কাম তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া! তাহাকে 
বিচলিত করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি ধর্মবীর বজ্গ্তীরশ্বরে বলিলেন; £-- 

মেরুঃ পর্ববতরাজঃ স্থানাৎ চলে সর্ববং জগন্নোভবেৎ। 

সর্বৰ স্তারকসঙ্ঘভূয়িপ্রপতেৎ সজ্যোতিষেন্দ্রো নাগ ॥ 

সর্বেব সত্ব! ভবেয়ুরেকমতয়ঃ শু[ব্যন্মহাসাগরে । 

নত্বেব ভ্রমরাজমুলোপগতশ্চাল্যেত অন্মদ্বিধঃ ॥ 

ললিতবিস্তর | 

বরং মেরু পর্ববতরাজ স্থানত্রষ্ট হইবে, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশাইয়া যাইবে, 
আস হইতে সৃর্ধা, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড থও হইয়া! ভূমিতে পতিত হইবে, 
এই বিশ্বে, যত জীব আছে সকলে একমত হইবে, মহাসাগর শুকহিয়া 
যাইবে, তথাপি এই যে বুক্ষমূলে আমি বসিয়া! আছি, এস্থল হইতে আমাকে 
বিন্দ্মাত্র বিচলিত করিতে পারিবে ন!। 

মার যেমন আমাদিগকে নিফোধিত তরবারি লইয়া আক্রমণ করে, সেই- 
ভাবে বন তাঁহাকেও আমাদিগের ন্যায় হূর্রবল জীব ভাবিয়া আক্রমণ 
করিতে অগ্রসর হুইল, অমনি তিনি সিংহনাদে দিজ্গুল বিকম্পিত করিয়া 
বলিলেন--তুমি কেন_- 

সর্বেবয়ং ত্রিসাহঅমেদিনী যদি মারৈঃ প্রপূর্ণ। ভবে । 

সর্বেবেষাং যদি মেরুপর্ববতবরঃ পাণিষু খড়েগাভবেছ ॥ 

তে মেন জমর্থ লোমচালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং । 

কুরষ্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ষ্িতেন দৃঢ়ং ॥ 


| ললিতবিস্তর। 
“এই তিন সহত্ পৃথিবী যদি সমস্তই মার কর্তৃক ং প্রপূর্ণা হয়, আর, 


ভুক্তিপথের কণ্টক ও তাহা দূর করিবার উপায় । ৪৬" 


প্রত্যেক মার যদি মেরু পর্বতের স্ায় প্রকাণ্ড খড়গ হস্তে লইয়া উপস্থিত 
তয়, তথাপি তাহারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেও এই যে আমি দৃঢ়রূপে বর্ষিত 
হইয়া! রহিয়াছি, আমাকে আঘাত করা দূরে খক্কুক, কিক্িনসাত্ 
টউলাইতেও পারিবে না ।” সত্য সত্যই মার পরাস্ত হইয়! গেল । 

আমরা সকলেই যেন মারের দাসানুদাঁদ গইয় রহিয়াছি। এইরূপ 
£তজঃপুঞ্জ মহাপুক্রষদিগের জীবনী উপধু্যপরি পাঠ করালে, কিংব। ধাহারা 
'অটলভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া আপনাদিগের বীধ্যবন্তার পরিচয় দিতে- 
.ছন তীহাদিগের চরপধুলি মস্তকে লইলে আমরাও বলীয়ান হইতে 
পারি-_পাপেরঁ দৃঢ় নিগড় ছিন্ন কর্সিতে সাহসী হই । 

পুণ্যপথের' সবাত্রী ধন্মবন্ধুদিগের সহবাস এবং তাহাদিগের সিন পন্মা 
.লাচনা ও তীাহাদিগের বিষে চিন্তা পাপদমনের বিশেষ সহায়। ধাহাধ।! 
বাল্যাবস্থা হইতে ধার্মিক পিতামাতা কর্তৃক সৎপথে চালিত, তাহারা পরম 
“সীভাগাশালী । বাহার! সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাহাদিগের মধ্যে 
“হয কেহ ধর্মবন্ধুলহবাস সম্ভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন,__সেই 
বন্ধুমিলন তাহার জীবনের কত উপকার স্মধন করিয়াছে । খন্মবন্ধ 
এলিতে কেহ কেবল একধর্ম্সম্প্রদায়তুক্ত বন্ধু বুবিবেন নু । ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ভইতে পারে । পবিভ্রভাবে 
পাহাদ্দিগকে ভালবাঁসা যায় তাহারা! পাপপথে অগ্রসর হইবার বিশেষ 
অন্তরায় । "এই বাক্যের বার্া্থ্য বোধ ভর অনেকেই উপলব্ধি করিয়া 
ছেন। কোন ব্যক্তি কোন পাপ কর্রিবার জন্ত উদ্ধত হইয়াছে, এমন 
সময়ে যদি তাহার হৃদয়ের বন্ধুকে তাহার সম্মুথে উপস্থিত করিতে পার, 
সে কখনই সে পাপ করিতে পারিবে না। যে দিবস হইতে কোন 
ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিন্তে প্রর্কত ধর্ম্ভাবে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে 
আরম্ভ করিবে, সেই দিবস হইতে সেই বন্ধুর সংসর্ণে যে তাহার 


৫৯ ভক্তিযোগ । 
পাপলালল| ক্রমেই কমিতে থাকিবে ইহা গ্রব সত্য। ইহার তিনটা কারণ 
আছে ৫ 

১। কাহারও চরিত্রে মুগ্ধ না হইলে তাহার সহিত প্ররুত বন্ধু 
হয না। মুগ্ধ হওয়া শ্রন্ধাসাপেক্ষ । যাহার চবিত্র আমার চরিত্র অপেক্ষা 
উত্কষ্ট ও নিষ্পাপ “নে 'ঘাঁকরি, কিন্বা বাহার চরিত্রে কোন বিশেষ মধুর 
পবিত্র ভাব ন! দে'খি, তাহার প্রতি আমার কখনও শ্রদ্ধা ভইতে পারে না 
এবং সে আমাকে ধন্মভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না ।”* সুগ্ধ হইলেই অনুকরণ 
করিবার ইচ্ছা তয়। অনুকরণ করিতে গেলেই পুণ্য ও পবিত্রতা দিন 
দিন উন্নত হয়া তালার অবশ্ঠস্তাবী 'ফল। বতই বন্ধুর গুণ মধুরতর 
বৌধ' হইবে, তন্তই নিজেব দোষ অধিকতর ত্বৃণিত হইবে ; স্কতরাং তাভ। 
ত্যাগ করিনা বন্ধুব গুণ আয়ত্ত করিতে প্রবল ইচ্ছা হইবে । 

»। ধন্মববন্থুদিগের মধ্যে সর্বদা সদালোচন! হইয়া থাকে ; অসদ্া- 
লোচনা হইতে পারে না। সর্বদা সদালোচনা! যে কত উপকারী তাহা 
সকলেই জানেন। 

৩। পরস্পরের সাখুচিন্তা ও সদ্ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের হৃদয়ে 
ৰলের সঞ্চার হয়, এবং আমার প্রাণের বন্ধু যাহা ঘ্বণা করে তাহা আমি 
কি করিয়া করিব? তাহ। করিলে কি সে আমাকে ভালবাসিবে,। 
এইরূপ চিন্তার উদয় হয়। এতভিন্ হৃদয় খুলিয়া কিছুই গোপন না করিয়া 
ধত নিজের পাপের দ্িষয় বন্ধুর্দিগকে বলা হয় ততই পাপ দমন করিতে 
তাহাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায়। যে স্থলে একাকী হূর্ব্ল- 
চিত্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলাম, সেই স্থলে বন্ধুগণের প্রাণের বল 
ঘোগ করিলে কি পরিমাণ শক্তির বৃদ্ধি পায় এবং পাপপরাজনয় কত দূর 
দহজ হইয়া আইসে, তাহা সকলেই বুঝিতে পাঃরন। 

বঙ্কৃতা যে এইরূপ অমৃতমন ফল প্রসব করে; তাহার দৃষ্টস্তস্বর্ূপ 


'ভক্তিপথের কণ্টক ও তাহ দূর কারবার ডপাক্স। ৫১ 


এক্ষটী অতি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিব। একটী বালক চতুর্দশ 
বৎসর বয়সের সময়ে পিতামতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন স্থলে বাস 
করিতেছিল। সে সেইস্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকত, তাহারা প্রায় 
দকলেই ইন্জিয়্াসক্ত ও সুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই 
অনেক সময়ে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়' স্ুরাপান করিত। গৃহস্বামী 
বাড়ীতে বেস্তা আনিতে সঙ্কুচিত, হইতেন না। এক, দিবদ কতকগুলি 
লোক স্ুুরাপান করিতেছে ও বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্মা কীর্তন 
করিয। তাহাকে কিঞ্িৎ পান করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছে । 
তাহাদিগের ধাক্য .গুনিতে গুনিচত বালকটির ইচ্ছা জন্মিল, ক্রমে সে 
সুরাপাত্র" ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল) পেন হস্ত 
বাড়াইতে যাইতৈছে, অমনি তাহার একটি বিদেশস্থ প্রাণের, বন্ধুর ছবি 
তাহার মনের সন্মুখে উপস্থিত হইল। সেই বন্ধুটার প্রতি ইহার গাঢ় 
অনুরাগ, ছুয়ে একত্র অনেক সময়ে স্থরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা 
করিস্থাছে। মনে হইল, “আমি কি করিতে যাইতেছি ! *আমি আজ 
ন্ুরাপান করিলে কি তাহার নিকটে গোপন, রাখিতে পাৰিব? যদি 
গোপন ব্রাথি তাহা হইলে ত আমার স্তায় বিশ্বাসঘাতক অচুর কেহ হইতে 
পারে না। যাহাকে এত ভাল বাসি যাহার নিকট কিছুই গোপন রাখ 
কর্তব্য নহে, তাহার নিকটে ইহা প্রকাশ না করিয়া কিরূপে থাকিব? 
প্রকাশ কর্ধিলে সেকি আর *আমায় ভালবাসিৰ্বে? তাহার সহিত কত 
দিন সুরাপানের বিরুদ্ধে কত স্বালোচনা করিয়াছি। মে আমাকে 
কখনও তাল বাসিবে না। তবে এখন সুরাই পান করি, কি তাহার 
ভালবাসার মর্ধ্যাদা রক্ষা করি? এইরূপ চিন্তায় বালকটীর হদর 
আন্দোলিত হইতে লাগিল একদিকে সুরার মোহমন্ব প্রবল প্রলোভন, 
অপরদিকে প্রেমের পবিত্র গাঢ় আকর্ষণ। কিঞ্চিৎ কাল সংগ্রামের পর 
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প্রেমেরই জয্ন হইল । পবিজ্র ব্ুতার উপকারিত্ব দেখাইবার জন্ত এইরূপ 
ভূরি ভূরি দৃষ্টাস্ত উপস্থিত করা৷ যাইতে পারে। ধর্মববন্ধুগণ প্রকৃতই অতি 
আদরের' সামগ্রী এবং পাপদমনের বিশেষ সহায়। 

(৬) ভগবানের স্বরূপচিস্তন ও তীহার নিকটে প্রার্থনা । প্রত্যেক 
দিন অন্ততঃ একবার ভগবানের দনকটে নিজের বিশেষ বিশেষ পাপ লক্ষ্য 
করিয়৷ তাহা দূর .করিবার জন প্রার্থনা .ও তদ্বিরোধী তাহার স্বরূপ চিন্তা 
করিলে তাহার কপার এবং নিজের অস্তুদ্টির বলে সেই সেই পাপের 
প্রণোদনা ক্রমেই কমিয়া আইসে। এই উপায়টি অতি সহজ, অতি মধুর 
ও অতি উপকারী । এক একটি পাপকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া ভগবানের 
নিকটে তাহা অপসারিত করিবার জন প্রার্থনা করিবে । দাধারণ ভাবে 
মোটামুটি পাপক্ষালনের প্রার্থনা তত উপকারী হয় না। "আমি পিশাচ, 
দেখ পৈশাচিক প্রবৃত্তি আমার ভিতরে কিরূপ সর্ধনাশ ঘটাইতেছে-_সে 
দিবন কি কাওটা করিলাম, আজ অমুক সময়ে কি ভাবে কুচিস্ত। উপস্থিত 
হইল। নিধলঙ্ক দেব, আমাকে পবিত্র কর-_ আমি অস্থুর, ক্রোধ আমার 
জীবনকে কিরূপ বিকৃত করিতেছে, অমুক ঘটনার আমি কি জঘন্ত ভাবের 
পরিচয় দিক়াছি-হে শাস্তির আধার, আমার ক্রোধ দূর কর”-_এই 
প্রণালীতে ভগবানের নিকট এক একটা বিশেষ পাপ ধরিস্বা তাহা হইতে 
মুক্ত হইবার জন্ত প্রার্থনা ও তদ্বিরোধী স্বরূপ চিন্তা 'করিলে, সেই পাপ 
হইতে রক্ষা পাওয়া যায়.) অনেকে আপনার জীবন হইতে ইহার সাক্ষ্য 
দিতে পারেন। ভগবানের স্বরূপচ্ন্তন ও তাহার নিকট প্রার্থনা ছার! 
সহস্র সহস্র পাপী পরিত্রাণ পাইয়্াছে। 

(৭) ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব হবদয়ঙ্জম করা! । ভগবান্‌ বিশ্বতশ্চক্ষু_ এমন 
স্থান নাই যেখানে তাহার চক্ষু নাই । কি বাহ জগতে, কি অস্তর্জগতে, 
কোথাও এমন স্থান নাই যে স্থলে তিনি নাই। অড়িদুরে যাহ! ঘটিতেছে 


তক্তিপথের কণ্টক ও তাহ! দুর করিবার পায় । ও 


ভাহাও তিনি যেমন দ্েখিতেছেন, অতি নিকটে যাহ! ঘটিতেছে তাহাও 
তিনি তেমনই দেখিতেছেন। মনুত্ের চক্ষু হুইতে লুকাইতে পারি, কিন্ত 
তাহার চক্ষু হইতে কিছুতেই লুকাইবার সাধ্য নাই। বহিরের কাধ্যত তিনি 
দেখিতেছেনই; অন্তরে_ হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কখন কোন্‌ চিস্তাটা 
উদয় হইল মানুষ তাহ! জানিল না বটে, কিন্তু তনি তন্ন তন্ন করিয়া তাহার 
প্রত্যেকটাকে দেখিলেন। পাপের শাস্তিদাতা তিনি, তাহার নিকট অন্ত 
সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। অন্তর্দশী তিনি সমস্ত দেখিতেছেন, প্রত্যেক 
পাপচিস্তা, ,প্লাপবাক্ষ্য, পাপকার্ধ্, তিনি পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘকূপে জানিতেছেন, 
ধর্দ্রাজ বিচারপতি পাষগুদলন “তিনি, পাপ করিলে নিস্তার নাই, তাহার 
দগুবিধান তিনি করিবেনই করিবেন, পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব? 
যেখানেই বাই, ওই বিশ্বতশ্চক্ষ ! নির্জন কান্তারে, গিরিকন্দরে, সাঁগর- 
গর্ভে__যেখানেই যাই ওই বিশ্বতশ্ক্ষু! কোথায় পলাইব? কোথাক্ক 
লুকাইব? কোথায় মস্তক রাখিব? বাহিরে বিশ্বতশ্চক্ষু-_ভিতরে 
বিশ্বতশ্চক্ষ-_ কাহার সাধ্য এ চক্ষুর দৃষ্টির বাহিরে যায়?" পাপী এ ৰে 
নিন্ভ্বন প্রকোষ্ঠ দ্বাররুদ্ধ করিয়া পাপের আয়োজন করিতেছে-_-একবার 
উদ্ধাদিকে দেখ--এ সমস্ত গৃহের ছাদময় ও কি? শু কাহার দৃষ্টিবাণ 
তোমার অস্তস্থল ভেদ করিতেছে? এ দেখ প্রাচীরের প্রত্যেক পরমাণুর 
ভিতর হইতে ও কাহার দৃষ্টি অনিসদুলিঙগর ্টায় তোমার দিকে ধাবমান ? 
আবার গৃহের মেজে & কাহার দৃষ্টিতে ছাইয়' গেল? তুমি যে প্রী কারা 
গারে বন্দী হইয়া! পাঁড়িয়াছ ; কোথাক সে দৃষ্টি নাই? উদ্দে এ দেখ 
বিশ্বতশ্চক্ষু, নীচে দেখ বিশ্বতশ্ক্ষু, দক্ষিণে বিশ্বতশ্চক্ষু, বামে বিশ্বতশ্চক্ষু । 
কেবল চারিদিকে কেন- এ দেখ_-তোমার দেহময় ও কি? প্রত্যেক 
রোমকৃপে ও কাহার দৃষ্টি ?__সমন্ত অস্থিমজ্জা! মাসময় ও কি দেখিতেছ | 
খী যে যেখানে গ্ভাবিয়াছিলে কাহারও প্রবেশ করিবার সাধা নাই-_জদয়ে: 
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সগ্ততল তেদ করিয়া এঁ কাহার দৃষ্টি সেই গুহতম গুহার ভিতরে প্রবেশ 
করিতেছে ? এখন উপায় £ এ যে চিস্তার উদয় হইতে না হইতে সমস্ত 
দ্বেখিয়া লইল ও'কাহার দৃষ্টি? সেই ভীষণ হইতেও ভীষণ বজ্রধারী দ্ড- 
বিধাতা ধন্মরাজ যাহার বজাঘাতে তোমার পাষগ্জ স্বদয় থণ্ড বিখগ্ডিভ 
হই! যাইবে-_তিনি সমস্ত দেখিয়! লইতেছেন ॥ 
একোহহমস্ত্রীতি চ মন্যসে ত্বং 
ন হুচ্ছয়ং বেসি মুনিং পুরাণং । 
যো বেদিত৷ কম্মণঃ পাপকম্ত 
'তস্তাস্তিকে ত্বং বুজিনং করোষি ! 
মন্যতে পাপকং কৃত্বা ন কশ্চিছেত্তি মার্মিতি ৷ 
বিশ্স্তি চৈনং দেবাশ্চ যশ্চৈবাস্তবপুরুষঃ ॥ 
মহাভারত । আদিপর্কব । 181 ২৮, ২৯। 
ভুমি ষদি মনে কর আমি একাকী আছি তাহা হইলে সেই বে 
সৃদয়াত্যন্তরস্থিত পুণযপাপদর্নী পুরাণ পুরুষ তীহাকে তুমি জান না। যিনি 
একটী একটা করিয়া তোমার সমস্ত পাপকর্ম্ন দেখিয়া লইতেছেন, জানিতে 
ছেন, তুমি তাহার সম্মুখে পাপ করিতেছ। পাপী পাপ করিয়। মনে করে 
আমার পাপচেষ্টা কেহ জানিল না, কিন্তু তাহা! দেবতারাও জানিলেন আর 
অন্তঃপুরুষ ধন্মরাজও জানলেন?” 
যাহার এরূপ আলোচনা! করিতে করিতে ভগবানের অন্তর্র্শিত্ব ও 
সর্ববব্যাপিত্ব সর্বদা মনে জাগরূক থাকে, সে কখনও পাপ করিতে সাহসী! 
হম না। 
৮। নিজের বল, সামর্থ্য চিন্তা করিয়৷ ভিতরে ব্রহ্মশক্তি উদ্দীপন ও 
তেজের সহিত পাপদমনে অগ্রসর হওয়া । “আমরা! সকলেই সর্বশক্তিহানের 


তক্তিপূথের কণ্টক ও*তাহা দূর করিবার উপার । ৫৫ 


সম্তান, তিনি আমাদিগের. পরম সহায়, ইহা! চিন্তা করিলে নিতান্ত নির্জীব 
যে ব্যক্তি, তাহা রও প্রাণ ব্রহ্মতেজে পূর্ণ হইবে । “আমি 'ছুর্তেগ্ত ব্রহ্মকবচে 
আবৃত, আমাকে পরাভূত করিবে কাম কিনক্রোধ!! আমি কি মৃত? 
মহাশক্তিসমুড়ুত আমি, আমি কেন ক্ষুদ্র পাপকে ভন্ব কর্ধিব? প্রবল বাতা 
যেমন তৃণগুচ্ছ উড়াইয়া লইয়া ঘান্, আমি একবার হুস্কার*্করিলে পাপ 
তেমনই উড়িয়া যাইবে। আমি কেশরিশাবকু*হইয়া শুগালকে ভয় করিব? 
পুনঃ পুনঃ মনের ভিতরে এই ভাব উপস্থিত করিলে ধাপজয় অনায়াসপাধ্য 
হইয়া উঠে। বামপ্রসাদ এইরূপ ভাবে উত্তেজিত হইয়া গাতিয়াছিলেন £-* 
মন কেনবে ভাবিম্‌ এত 
মাতৃহীন বালকের মত ? 
ফণী হয়ে তেকে ভয় এ নে বড় অস্ভুত। 
ওরে তুই করিস্‌ কারে ভয় ভঃয়ে ব্রহ্গময়ী ৃত !! 

মভাআ। কার্লাইল এই ভাবে উজ্জীবিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সাংসারিক 
নানা দুঃখ কষ্টকে তৃণজ্ঞানও করেন নাই । কোনরূপ প্রলোভনে তাহাকে 
স্থলিতপদ করিতে পারে নাই | সাংনাবিক ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন, যাভা 
কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন ফুরাইন্না গিয়াছে* কাল কি আহাঁব করিবেন 
তাহার সংস্থান নাই, সত্য হতে কিঞ্চিন্সাত্র বিচাত্ত তইঞলই প্রভূত অর্থের 
আগম হয়, কিস্ত তিনি ভিতরের ব্রক্ষশক্তির উপর নিব করিয়! বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হইলেন ন।। €ুন আপনার ভিভরে সব্বদা ব্রহ্মতেজ প্রজ্জলিত 
দেখিতে পায়, কোন প্রকারের পাপ কখনও তাঁহাকে ক্রিষ্ট করিতে পারে না । 

সর্ব প্রকারের পাপদমনের সাধারণ উপায় গুলি বলা হইল। এখন বে 
কয়েকটা প্রধান কণ্টকের নাম কবা হইয়াছে, তাহার এক একটী উন্মলনের 
বিশেষ উপায় বল! যাইতেছে । 


কাঁম। 


(১) কাম য়ে সর্বনাশ ঘটায় তাহা বারংবার মনে করা কর্তব্য। 
প্রধান প্রধ্ঠন শরীর-তত্ববিৎ প্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন থে 
রক্তের চরম সারভাগ শুক্ররূপে গরিণত হয়। চিকিৎসাশান্্রবিশারদ ডাক্তার 
লুই লিখিয়াছেন,_- 81] ভি [15551010115 2£:০০ 009 076 


0056 116010905 200)5 01 171901 €77061 1710 115 0010)19091- 
1101) 01 0100 5011101). 

সম্যক্‌ পক্স্য ভুক্তস্ সারো৷ নিগদিতোরসঃ 

রসাদ্রক্তঃ ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রাজায়তে। 

' মেদসোহস্থি ততে। মজ্জা মজ্জা! শুক্রস্থয সম্ভবঃ ॥ 

স্বাগ্লিভিঃ পচ্যমানেষু মজ্জাস্তেষু রসাদিষু। 

ষট্যু ধাতুষু জায়স্তে মলানি মুনয়ো জণ্ডঃ ॥ 

যথা সহস্রধাখ্বাতে ন মলং কিল কার্চনে | 

তথা রসে মুহুঃ পন্কে ন মলঃ শুক্রতাং গতে ॥ 

ভাবপ্রকাশ । 

'তুক্তপদীর্থ সম্যক্রূপে পাক পাইলে তাহার সারকে রস ক্হে। 
রস হইতে রক্ত, তাহা হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে 
অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জ! হইসে শুক্রের উৎপত্তি হয়); 

মুনিগণ বলিয়াছেন,-_“উদরস্থ অগ্নিদ্বারা পচ্যমান রসে মজ্জা অবধি ছয় 
ধাতুতে মল জন্মে; কিন্তু বেমন সহত্রবার দগ্ধ স্বর্ণে মল থাকে না, তেমনি 
রস বারংবার প্ক হইয়া! শুক্রে পরিণত হইলে তাহাতে মল থাকে না ।? 

বে ব্যক্তি কুচিন্তা ও কুক্রিত্ব দ্বারা কামের সেবা করে, তাহার সেই শুক্র 


কাম ৫ 


নষ্ট হইয়া যায়। রক্তের পরমোতকৃষ্টাংশ ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়া অপেক্ষা | 
মানষের অধিকতর কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? যিনি ব্রহষর্ধ্য 
দ্বারা সেই তেজ রক্ষা করেন, তাহার অনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার নিকল্স্‌ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_-পৃ 19 2 20901 
০৮ 01)551010615621 9560 117. ৮৮ 10651 01900. 172 06 
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91011010555 10921712৮70 06211, চিকিৎসাশাস্তু এবং শারীরবিজ্ঞান্‌ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনরিত্রী শক্তির 
মূল উপাদান? বাহার জীবন পবিত্র ও নিরত, তাহার শরীরে এই পদার্থ 
মিলাই্স! যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎবৃষ্ট মস্তিষ্ক 
শ্নাহু এবং মাংসপেণী গঠিত করিয়া থাকে । মানবের রী জীবনীশক্তি 
রক্তের মধ্যে পুনবায় গৃহীত হইয়া শরারের সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে 
সমধিক মনুষ্যত্বস্পন্ন, দৃটিকায়। সাহসী ও উদ্মশীল এবং বীধ্যশালী করে। 
আর এই বস্তর ব্যয়, মানুষকে হানবীর্ধয, ছুর্বল এবং চঞ্চলমতি করিয়া 
ফেলে ; তাহারু শারীরিক ও মানসিক শক্তির ভাস হয়, রিপুর উত্তেজন! 


৫৮ ভক্তিযোগ । | 


' বলবতী হয়, শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া বিপত্যন্ত হয়, ইন্দিতববৃত্তি বিকৃত হইয়! পড়ে, 
মাংসপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, ল্ায়বীয় যন্ত্র নিতান্ত 
হীনশক্তি হইয়। যায়; মুচ্ছ৭, উন্মাদ এবং মৃত্য ইহার অনুবর্তী হইয়! থাকে । 
ইন্দ্রিয়পরায়ণতাস মৃত্যু ও ব্রহ্চর্যে জীবন। শিবসংহিতাও এই মহাতত্বের 
সাক্ষ্য দিতেছেন,-_ 


মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। 
মহধি পতঙঞ্জলি তাহার যোগশ্যত্রে বলিয়াছেন, 
ব্রহ্মচধ্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভঃ । 


যিনি অবিচলিত ব্রহ্গচর্যয অবলম্বন করেন, তাহার শারীরিক ও মানসিক 
বাধ্য লাভ হয়। 

ডাক্তার নিকল্স্‌ অন্ত এক স্থলে লিখিয়াছেন,--“70)৩ 505192115101) 
016 006 17৮১ 01 0০ 260005050 012,05 15 20077906 তা 2 
€005081910 10101395601 19001] 2070 17077৮] ৮160 2170 
গাড171821 1709. পজননেক্িয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক ও 
ষানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়| যিনি 
পুর্ণ ব্রহ্মচ্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার সম্বন্ধে সেপ্টপল ও স্তার 
আইজাক নিউটনের দৃষ্টাত্ত দেখাইয়া ডাক্তার লুইস বলিয়াছেন, তাহার 
শরীরের পবিভ্রতম রক্তবিন্দুণডুলি যাহা তেজোরিপে পরিণত হয়, প্রকৃতিই 
তাহার সদ্বাবহার করিয়া থাকেন--'950 ঠি)05 056 101 06] 21] 1] 
০০1101105 0 2 15921 00710 2710. 10015 1] 2010. 20001176 
1297535 200 1090165”--প্রিকৃতিদেবী সেই রক্তবিন্দুগুলি দ্বার! মস্তিক্কের 
শক্তি নুতীক্ষতর এবং স্নায়ু ও মাংসপেশী দৃঢ়তর এবং অধিকতর জীবনী- 
শক্কি পরিপূর্ণ করিয়! থাকেন।, জ্ঞানসংকলনী অস্ত্রে শ্রসদাশ্িব বলিতেছেন-_ 


কাম ৫৯ 


ন্‌ তপস্তপ ইত্যানত্র্ষচর্য্যং তপোত্তমং | 
তা ভবেদ্বস্ত স দেৰে! নতু মানুষঃ ॥ 


পণ্ডিতগণ তপস্তাকে তপস্তা বলেন না, ব্রহ্ষচর্য্যই সুর্বাশ্রেষ্ঠ তপস্তা ; 
যিনি উদ্ধ'রেতা তিনি দেবতা, মানুষ নতছনএ+ যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী 
মন ও মুখশ্রী। স্গি্ধ ও সুন্দর ভইবে ; ও যাহার যে পরিমাণে ব্রহ্গচর্যের 
অভাব হইবে তাহার সেই পরিমাণে হৃদয় বিষণ্ন, মস্তিষ্ক দুর্বল, শরীর 
নিস্তেজ ও মুখশ্রী রুক্ষ ও লাবণ্যশূন্য হইবেই। কোন কোন ভর্টচরিত্র 
বাক্তিকে' দেখা যায় যে, তাভার! নানা প্রকার অতি পুষ্টিকর দ্রব্যাদি 
মাহার করিয়া বাহিরে শরীর সতেজ রাখিবার চেষ্টা কবে, কিন্ত সত 
চেষ্টা করিলেও প্রকৃতপক্ষে সতেজ রাখিতে সমর্থ হয় না, অন্থঃসারবিহীন 
হইয়া পড়ে। মানসিক দুর্বলতা সম্বপ্ধে ডাক্তার ফ্যালরেট লিখিয়াছেন__ 
+10)111া 0£ 110661160 00 63195089115 01116 [00175015 
0172120671265 00 10010021 211902010100£ 070 115917000৯5 
--ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি, বুদ্ধিবৃত্বির বিশেষতঃ 
স্থৃতিশক্কির দুর্বলত। দ্বারা লক্ষিত হর।' ইন্জরিয়সংঘমের অভাবনিবন্ধন 
অনেক যুবককে মস্তিক্ষের দুর্বলতা, ধারণাশক্তির অভাব, স্থৃতিশক্তির হ্রাস, 
মনের 'উদান্ত, চিত্তের চাঞ্চল্য, শ্াযুদৌর্বল্য, আুগ্রিমান্দ্য, উদরাময়, হৃৎকম্প, 
অকচি, শিরঃপীড়। প্রভৃতি নানগুবিধ দ্শ্চিকিৎস্ত রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
দেখা যায় । 

স্ত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্ত হইতে সর্ধদ! দূরে থাকিবে । কামদমন 
করিতে হইলে কুচিন্তর প্রতি খজীতস্ত হইতে হইবে । ভিতরে কুচিস্তাকে 
স্থান দিলে আর পাপের বাকী রহিল কি? ইহাই ত পাপের ভিস্তি। 


শু ভক্তিযোগ 


কুচিন্তা দূর করিতে পারিলে চারিদিক পরিষ্কার হইয়৷ যাইবে । এমন 
অনেক লোক আছেন ধীহারা কোন কুক্রিয়। করেন না, কিন্তু কুচিস্তা 
দ্বারা সর্বস্বাত্ত হইভেছেন। তাহা দূর করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু 
কিছুতেই যেন তাহা ছাড়াইতে পারিতেছেন না। এক ব্যক্তি এইরূপ 
কুচিস্তাপীড়িত হইয়৷ ডাক্রার লুইসের নিকট চিকিৎসার জন্য উপস্থিত 
হন; তিনি তাহাকে এই কয়েকটি উপদেশ দেন-_ 

“মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে কুচিন্ত! নিতান্তই ভয়াবহ ও অনিষ্টজনক ; 
তাহা হইলে যাই কুচিস্তার উদয় হইবে অমনি চকিত হইবে । চেষ্টা করিয়া 
তৎক্ষণাৎ অন্ত বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করিবে ( কুচিন্তা দূর করিতে প্রুকুৃতই 
ব্যাকুল হইলে মনের ভিতরে এমন একটা ভয় জন্মাইতে পারিবে ষে, 
নিদ্রিতাবস্থায়ও কুচিস্তা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি জাগ্রত হইবে । 
(কতকগুলি লোক ইহার সাক্ষা দিয়াছে ), জাগ্রত অবস্থায় শক্র প্রবেশ 
করিলে তৎক্ষণাৎ সচকিত হইবে এবং বিশেষ কষ্ট না৷ করিয়াও দূর করিয়া 
দিতে সক্ষম হইবে । বদি এক মুহূর্তের জন্তও দূর করিয়া দিতে পারিবে না 
বলিয়া সন্দেহ হয়, লম্ফ দিয়! উঠিয়৷ অমনি শারীরিক কোন বিশেষ পরিশ্রমের 
কাধ্য আরম্ভ করিণা দিবে। প্রতোক বারের চেষ্টাই পরের চেষ্টা সহ 
করিয়া! দিবে এবং ছুই এক সপ্তাহ পরেই চিন্তাগুলি আয়ত্তাধীন হইবে। 

এতদ্বাতীত স্বাস্ত্যের বিধিগুলি পালন করিবে । অলস ও অতিরিক্তাহারী 
ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয়লালসা হইতে কষ্ট পায়। খুব পরিশ্রম করিবে কিংবা 
ব্যায়াম অথব! ভ্রমণ করিয়া দিনের মংধ্য, দ্ুই তিন বার বিশেষরূপে ঘশ্ধ 
বাহির করিবে। লঘুপাক পুষ্টিকর ও অনুন্তেজক পদার্থ আহার করিবে । 
রাত্রি অধিক না হইতে নিদ্রিত হইবে এবং প্রত্যুষে গাত্রোখান করিবে । 
নিদ্রার পূর্বে এবং গাত্রোঙখানের সময়ে প্রভূত পরিমীণে শীতল জল পান 
করিবে এবং নির্মল বাধুপূর্ণ স্থলে নিদ্রা যাইবে ।» 
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এই উপদেশ অনুসারে কার্য করিয়া! মেই ব্যক্তি এবং অনেক বাক্তি 
এই পাপ হহতে মুক্ত হইয়াছেন । 

(২) কামের হস্ত হইতে ধাহার। রক্ষা পাইতে চাহেন, ষ্ঠাহাদিগকে 
কি কি শরীরদন্বন্ধীয় উপায় অবলম্বন কর! কর্তব্য, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ 
করা যাইতেছে । আহারাদি সন্বন্ধেঙ কতকৃগুলি নিরম কর! উচিত। কাম 
রজোগুগসমুভভূত। 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ | 
তগব্দগীত। | ৩1৩৭ 
ন্ুতরাং রাজন আহার পরিতাজ্য | 
কটুয়লবণাত্যু্ণতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ। 
আহারা রাজসসম্যেষ্টা দুঃখশোকা ময়গ্রদাঃ 
ভগবদগীত। ১৭৯ 
অত্যন্ত তিক্ত, অত্যন্, অতি লবণ, অন্যুষ্ণ, অতি তীষ্ক (মরীচাদি), 
অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী ( সর্ষপাদি) পদার্থ রাজস ব্যক্কিদিগের বাঞ্ছনীয় 
আহার? ইহার দ্বারা দুঃখ, শোক, রোগ উপৃস্থিত হয়। 

এইরূপ আহার ত্যাগ কর প্রয়োজন । 

ডাক্তার লুইস ভিস্ব, কর্কট, মত্ত, মাংস, পলা" নধপ, মরাচ, লবণ, 
অতি মিষ্ট ও গুরুপাক' পদার্থ এবং অধিক মশল! দ্বার প্রস্তত থাস্চ 
জিতেন্দরিযত্বসা ধনের বিশেষ প্রতিকূল বলিয়াছেন । 

যে পদার্থগুলি আমাদের দ্রেশের বিধবাগণ্রে আহার করিতে নিষিদ্ধ, 
সেগুলি কামদমনের প্রতিকূল। তাহারা ব্রহ্ষচারিণী, সুতরাং তাহাদিগের 
আহারস্বন্ধে ধঁষিগণ যাহ! ব্যবস্থা' করিয়াছেন, তাহাই পবিভ্রতাসাধনের 
অন্ুকূল। বিধবাণ্থিগের খাস্ভ কি কি অনুযুন্ধান করিস তাহাই আহা; 
কর৷ কর্তব্য $ 


২ ভক্তিযোগ | ' 


সৈন্ধবং কদলী ধাত্রী পনসাম্্র হরীতকা । 
গোক্ষারং গে(ঘৃতষ্ঃব ধান্যমুদগতিলা বাঃ ॥ 
সৈন্ধব, কদ্লী, আম্লকী, পনস্‌ ( কাটাল ), আত্, হরীতকী, গোত্ুপ্ধ, 
গোদ্বত, ধান, মুগ, তিল ও যব বিশেষ প্রশস্ত । আহারান্তে হরীতকী- 
ভক্ষণ অতি উপকারী, তান্মুলচর্বণ নিষিদ্ধ । তাম্ুল উত্তেজক । দালের 
মধ্যে মুগ, ছোল! ভাল ; মাষকলাই ও মস্থর উত্তেজক । * 
ডাক্তাব লুইস্‌ বলেন, রাত্রে নিদ্রার পূর্বের ও প্রত্যুযুষ জল পান উপ- 
কারী। অতি নিশ্্ল জল পান কর! বিধের ; ফিল্টার করিসা লওয়া, কর্তব্য । 
কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাক! তাহার মতে:বিশেষ অপকারী। রাত্রে 
ও প্রত্যুষে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলে এই দোষ অনেকটা দূর হয়। . 
কঠিন শব্যা.ও কঠিন উপাধান উপকারী । তুলার গদি অপকারী। 


বেশভৃষাসম্বন্ধে বিলাসেচ্ছ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবে । 
রাত্রিজাগরণ অপকারী। শয়নের পূর্বে স্পগ্রস্থ পাঠ ও ভগবানে 
আত্মসমাধান করিবে। 


মধ্যে মধ্যে উপবাস উপকারী । একাদশীর উপবাস শরীরের রস- 
বৃদ্ধির অন্তরায় বলিয়। শূরীর ও মনের বিশেষ উপকার সাধন করিয়৷ থাকে । 
পুর্নিমার ও অমাবস্তার রাত্রিতে ভাত না খাওয়া বিধেয়। 

প্রত্যেক দ্রিবন বিশিষ্টরূপে শরীরচালনার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 
ব্যায়াম কিংব। মুক্তবাতাসে দ্রুতপদে ভ্রমণ কামদমনের সহায়। শারীরিক 
পরিশ্রমে দিনে ছুই তিন বার ঘন্ম নির্গত করাইলে অনেক উপকার । 
হিন্দুযোগীদের আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম কাম দূর করিবার বিশেষ পন্থা । 
জিতেন্দরিয়ত্বসাধনের জন্যই আর্ধ্যষিগণ আসনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
পল্মাসন কি সিদ্ধাসন করিয়া! প্রাণায়্াম করিলে কি উপ্রকার হয়, কিছুদিন 
অভ্যাস করিলেই সকলে বুঝিতে পারিখেন। এই ছুট আসন হন্িয়- 
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নির্যাতনের প্রকৃষ্ট উপায় ) বাঁসখার বে প্রণার্লা হন্বারাই উহা নিগৃহীত 
১ম । প্রাণায়াম মনকে স্থুল ভইতে হুক্ষ্ের দিকে একাগ্র করিয়া দেস় ১ 
সুতরাং নিকট রিপুউত্তেজনার ঘোর পক্র। ঘখুনই কোন 'কুচিস্তা মনে 
উদস্ব হয়, ততন্গণাৎ পল্মানন কি সিদ্ধাপন করিয়। প্রাণায়াম.করিলে প্রত্যক্ষ 
ফল পাওয়! যায় । যাহার এঠ উপায় অসাধ্য কি অকর্তব্য ননে করেন, 
তাহারা, যেমন রূপ চিন্তা উদয় ভবে, অমনি, অবিণন্বে বিশেষ কোন 
শারীরিক পরিশ্রামর কায্যে নিযুক্ত ভহবেন। এরূপ সময়ে উচ্চৈঃম্ববে 
ভগবানের নাম জপ কিংখ গান করিলে উপকার পাইবেন। 

কৌগীনধারণ দ্বারা ইন্দি্কয়ের অনেক সাহাধ্য পাওয়। যায়। 

অনাতুরঃ স্বানিখানি নস্পৃশেদনিমিত্তইঃ | 
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ববাণ্যেব বিবজ্জয়েৎ ॥ 
মনু । ৪1 ১৪৪ 

'ীড়িত না হইলে এবং কারণ বাতীত স্বীয় ইন্রিয়চ্ছিদ্রকল এবং 
উপস্থৃকক্ষার্দিগত রোম স্পশ করিবে না) 

শরীর সম্বন্ধে যতগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট, 5ইল, মনে ভাল হইবার ইচ্ছা না 
থাকিলে ইহার কোনটাই কাধ্যকর হইবে না। পবিত্র হইবার ইচ্ছা 
লইয়৷ এই নিয়মানুসারে ধিনি কার্ষয করিবেন তিনিই ফল পাইবেন। 

(৩) সর্ধদাঁ কোন কার্য্যে ব্স্ত থাকা কামদমনের প্রকৃষ্ট উপায়। 
বে ব্যক্তি সর্ব! কার্ষ্যে ব্যতিবান্ত, তাহার ইন্দ্িয়বিকার অতি অল্পই হইয়। 
থাকে। স্বামী দয়ানন্য সরম্বতীকে শুনিতে পাই কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
মহাশয় আপনার কি ইন্রিয্ষবিকার উপস্থিত হয়?” তিনি নাকি 
জাহার উত্তরে বলিয়াছিগেন--আমি সর্ব! কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তাই 
আমার নিকট ইন্দিয়বিকার আমিতে পারে না 

(8) আপনার জীবনে যে নমস্ত ঘটনায় ভগবানের প্রতি গাছ 
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ভক্তির উদয় হইয়াছে, কিংব! ভয়ে হৃদকম্প উপস্থিত হইয়াছে, অথব1 প্রাণ 
দয়ায় কি পবিত্র ভালবাসায় প্লাবিত হইয়াছে, কিংবা! জীবনের অনিত্যতা 
বিশিষ্টক্পপে 'প্রতিভাত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঘটনাম্মমারক কতকগুলি কথ 
একখানি কাগজে লিখিয়৷ যখনই কোন কুচিন্তার উদয় হয়, তখনই তাত! 
সন্ুথে রাখিলেই, সেই ঘটনাগুলি মনোমধ্যে যে চিন্তার আ্োত প্রবাহিত 
করে তন্থারা কুচিস্তা দূরীভূত হইয়া! যায়। এই উপায়ে অনেকে উপকার 
পাইয়াছেন। | ূ 
(৫) আর একটা উপায়ঃ __সর্বঘ| “পবিত্রতা” 'পবিক্রতা' জপ করা; 
সুখে ও মনের মধ্যে বারংবার “পবিত্রতা” “পরিত্রতা” এই শব্দাট উচ্চারণ 
কর।) কাগজে এই "শব্দটা সর্বদা লেখ) আহারে, বিহারে, পথে, ঘাটে 
সর্ববদ। এই শব্দটা মনে আনা) পবিভ্রতায় শরীর ও মনসম্বন্ধে কত উপকার 
হয়, পবিত্রতার বলে মানুষ কিরূপ সুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা কর! এবং 
পবিস্রতাসম্বন্ধে সর্বদা আলোচনা করা । পবিভ্রতায় তগবস্ভাবে যে মান্ুষ 
সুন্দর হয়, যোগুবাশিষ্ঠে তাহার দৃষ্টান্ত আছে-_শিখিধ্বজ রাজার রাণী 
চুড়ালা বৃদ্ধ বয়সে__ 
স্ববিবেকঘনাভ্য সবশাদাত্মোদয়েন স!। 
শুশুভে শোভনা পুষ্পলতেবাভিনবোদগতা ॥ ূ 
যোগবাশিষ্ঠ । নির্বাণ । ৭৯৯ 
পবিত্র কি, সুন্দর কি, ভাল কি--্প্রাণের মধ্যে ইহারই বারংবার 
আলোচনা! করায় যখন তিনি আত্মপ্রতিষ্ধ হইলেন, তখন তীহার ভিতরে 
সেই তেজের আবির্ভাব হুইল, তখন সেই বুদ্ধ বয়সে তিনি নবমুকুলিতা 
পুষ্পলতার স্তায় সৌন্দর্যশোভান্বিতা হইলেন । 
পবিত্রতা দ্বারা মুখশ্রী কিরূপ সুন্দর হয়, কাশীতেে বা! হতরিদ্বারে এক 
একটি বুদ্ধ সন্নযাসীর মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । 


"কাম। ৬৫ 


ক্রমাগত “পবিত্রতা প্পবিভ্রতা” এই শবটা জপ ও পবিত্রতা চিন্তা 
করলে অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে । এইরূপ করিলে কোন কোন সময়ে 
সুন্দর তামাসা দেখা যায়--আমি যেন বসিয়া আছি, আমার "ভিতরে 
একদিকে একটি অপবিত্র ভাব উকি দিতেছে ও মস্তক উন্নত করিবার চেষ্ট 
করিতেছে, এমন সময়ে আর একদিক হইত কে বেন 'পবিভ্রতা” পবিত্রতা, 
ধ্বনি করিতে লাগিল, অমনি অপবিত্র ভাবটা*জড়সড় হইয়া বাযুতে বিলীন 
হইয়া গেল । | 

(৬) “এই শরীর,ভগবানের মন্দির মনের মধো পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তা 
করিলে কাম প্রোবেশ করিতে পারে না । বাহিরের মন্দের যেমন আমরা সর্বদা 
শুচি রাতে যত্ববান হই, এই শরীর তাহার মন্দির এইরূপ চি! আসলে 
শরীর ও মন-যাহাতে শুদ্ধ থাকে স্বতঃই তাহার জন্য চেষ্টী জন্সিবে; এই 
শরীর, এই মন ভগবানের অধিষ্ঠানে পবিজ্র, ইহার ভিতরে যেন কোনরূপ 
পবিত্রতা স্থান না পায়, সর্ধ্বদা এই ভাব মনে জাগরূক থা কবে। হিন্দুশান্ 
সটডুক্র প্রভৃতি দেখাইয়া সনন্ত শরীরময তগবান্‌ বিরাজ কা্তুতেছেন, এই 
তাবটী উপস্থিত করিয়। সকলকে সতর্ক করিতেছেন । বাইবেলে সেন্টপল 
পাপীদিগকে সম্বোধন করিয়া সিংহবিক্রমে বলিতেছেন-__. 
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_ গতোমর! কি জান না যে তোমরা তগবানের মন্দির এবং ভগবানের শক্তি 
তোমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ? 

যদি কেহ তগবাঁনের মন্দির অপবিত্র করে, ভগবান্‌ উহাকে বিনাশ 
করিবেন; কারণ ভগবানের মন্দির প'বর এবং তোমরাই সেই মন্দির।% 

$ 


৬ ত।৩%। 

ইহা! শুনিয়া অপবিত্রতা আহ্বান করিতে কাহার সাহস হয়? এই 
ভাবটী মনের ভিতরে সর্ব! কার্ধ্য করিতে থাকিলে, আবু পিশাচ নিকটে ও 
আসিতে” পারে না) 

(*) যাহার! কুচিস্তা-গীড়িত তাহাদিগের প্রায় সর্বদা শোকের মধে) 
থাক। কর্তব্য, নিজ্জনে বান করা. কর্তব্য নহে। কিঞ্চিৎ ভক্তির সঞ্চার 
হইলে নিজ্জনে বাস করিরা ভগবানের নাম করা! বিশেষ উপকারী, কিন্তু 
প্রথমাবস্থায় নিজ্জনে বসলে কুচস্তা আসবার বিশেষ সম্ভাবন।। 

(৮) কোন দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কি অন্ত কোন গভীর বিষয়ের 
চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকাও কামদমনের স্রন্দর উপার। এইরূপ বিষরের 
চি্চা করিতে করিতে মন উদ্ধ।দকে ধাবমান হয়, নিষ্নগামী হইত চাহে না। 
আমি একজন পর্ডিতকে জান, ভিন উচ্ছিদ্বিদ য় বিশেষ পারদশী ; অভ্নিশ 
প্রার তাহাতে ডুবিরা আছেন। তান বগয়াছেন “আম কখন আনার 
জীবনে স্ত্রীলোকের বিষর চিন্তা করি নই।”  হিন্দুশাস্ত্রে একটী উৎকৃষ্ট 
উপর্দেশ আছে--- 


আন্ুপ্তেরাম্বতেঃ কালং নয়ে বেদান্তচিন্তয়া । 
দদ্যাম্নাবসরং কাঁধ কামাদীনাং মনাগপি ॥ 


যে পর্য্যন্ত নিদ্রার অভিভূত না হও এবং ঘে পধ্যন্ত মৃত্যুপথে পতিত ন 
হও, সে পর্যযস্ত সর্ববদ! বেদাস্তচিন্তার কাপহরণ করিবে, কাম প্রভাতি 
[বন্দুমাত্রও অবসর 1দবে না) বেদাত্তালোচনায়, আমি কে? জগৎ কি 
তাহার সহি আমার ক মশ্বন্ধ ? পরমাত্মার স্বরূপ কি?” এইরূপ লু" 
চিন্তায় মন ডুবিস্বা গোলে কানাধ দুর হইতে প্লান করে। খাহাদিগে 
নিকটে শরীর নিতান্ত তুচ্ছ পদাণ হইয়া দাড়ায়, যাহারা দেহকে আত্মচিত্ত 


কাম ৬৭ 


শত্রু মনে করেন, তীহারা কোনরূপে দেহের ভৌগাভিলাষ পূর্ণ করিতে 
ইচ্ছা করেন না। সঞ্রেটিসকে মৃত্যুর পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল 
'তুমি মৃত্যুকে কিঞ্চিম্মাত্রও ভয় করিতেছ না কেন? তিনি উত্তরে 
বলিয্লাছিলেন, “আমার আনন্দ হইতেছে যে আমার আত্মা অদ্য দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবে । থে দেহ সর্বদা আমার জ্ঞানালোচনায় নান! প্রকারে 
বাধা দিয়াছে, ষাহার ইন্জিরচাঞ্চল্য আমার মন স্থির করিবার বিশেষ 
প্রতিকূল ছিল, আঙ্জ সেই দেহ যে আর আমার আত্মাকে কোন রূপে 
স্র্ণ৪ করিতে পারিবে না, ইহাই আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় 1 
বাস্তবিকই পণ্ডিতগণ দেহ হইতে আত্মাকে যত দূরে, রাখিতে পারেন 
ততই 'আনান্দত হন । আমরা সর্বদা দেখিতে পাই কোন বিষয়ে" গভীর 
চিন্তা করিতে গেলে ইন্দ্রিরবিক্ষেপ দেই টিস্তার নানারূপ বিদ্র ঘটায়; 
বতক্ষণ না শরীরটা সম্পূর্ণরূপে তুলিরা যাওয়া যায়, ততক্ষণ কোন সদ্িষয়ের 
চিন্তা পূর্ণমাত্রায় করা হয় না। ভগবানের চিন্তায় সমাধি তখন, শরীর 
মাছে বলিয়া জ্ঞান নাই যখন। যে পণ্ডিতের বিষর এইমাত্র উল্লেখ করা 
হইস্রাছে, তাহার নিকটে আমাদের কোন ছোট্রলাট সাহ্ছেব উদ্ভিদ বিদ্যা 
অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। শুনয়াছি যে কৌন কেন সময়ে এরূপ 
হইগ্লাছে যে ছোঁটলাট সাহেব উপস্থিত হইয়া খবর দিলেন, কিন্তু তিনি 
উদ ।বদ্যার অালোচনার এমনি স্াঁধস্থ হইয়া আছেন যে, ছুই তিনবার 
খবরের গর তীহার শরীর *ধরয়া বিশেষর.প , নাড়া না দিলে, তাহার 
বাহজ্ঞান হইত না ও লাট সাহেব ক্টাঙগর দর্শন পাইতেন না। এরূপ 
ব্যক্তর উপরে কামের মাধিপত্য বিস্তার করা সঞ্জ নহে । স্তার আইজাক 
নিউটন যে ইহার দীরান্নয হইতে মুক্ত ছিলেন তাহা বোধ হয় সকলেই 
জানেন । .., , 

(৯) মাতৃচিত্ট/। কামদমনের বিশেষ সহায় । এ জগতে মার স্তার 


৬৮ ভক্তিবোগ। 


নধুর ও পবিত্র সামগ্রী কিছুই নাই। ম! বলিতেই প্রাণে কত পবিভ্র 
ভাবের উদয় হয়, মা সকলের নিকটই পবিত্র, ভালবাসার আঁধার । বত 
মা'র বিষয় মনে করিবে, ততই অপবিত্র ভাব দুরে যাইবে । মা নামটা 
এইরূপ পির বলিরা ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিতে ঘত আনন্দ হন, 
তত আনন্দ আর 'প্রার কেন নামেই পাওয়া যায় না বাহার প্রাণ 
ভগবানের মাতৃভাব সর্ববদ! উদ্দীপ্ত থাকে, তাঁহার প্রাণ সর্বদা সরদ থাকে 
অথচ কোনরূপ কলস্কে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। জগন্মর 
চারিদিকে মতিভাবের উন্মেষ হইলে সমস্ত পৃথিবী পবিত্রতামাথা বলিয়। 
প্রতিভাত হয়। স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র ফ্কাহার মাকে মনে পাড় তীহার 
জুদয়ে আর অপবিত্র ভাব স্তান পাইবে কি প্রকারে £ যিনি জানী, ভাহার 
নিকট স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃত্বরূপ, স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহার চিত্ত 
পৰিত্রতায় পরিপ্লুত হইয়া পড়ে, সে চিত্তে আর কামের অধিকার কোথায়? 
সকলেই জানেন রামকৃষ্ণ পরণহংম মহাঁশয়ের সহিত ততীহার স্ত্রীর কোনরূপ 
' শারীরিক সম্বন্ধ ছিল না। তিনি বলিয়াছেন-_-একদিবস তীহার স্ত্রী 
তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন এবং তিনি তাহাতে 
সম্মত হন। রাঁজিতে যখন তাহার স্ত্রী তাহার পাদসংবাহন করিতে 
মারস্ত করিলেন, তখন তিনি তাহার আরাধ্া। দেবতাকে বলিতে 
লাঁগিলেন-“না» তুমি চালাকি করিয়া আমার স্ত্রীর মুর্তি ধরিয়া আমার 
নিকট আঁসয়াছ? এস, 'এস, তুমি আসিবে, তার ভয় কি”? রাত্রি 
কাটিয়া! গেল, কোনরূপ মন্দভাব অর্ধ* মুহূর্তের ভন্যও তাহার হ্থদয়ে স্থান 
পাইল না। 

(১০) কোন কোন ব্যক্তি শরীরের জঘন্যত্ব উপতন্ধি করিয়া! বিশেষ 
উপকার পাইয়াছেন। শরীর জঘন্য তাহা চিন্তা ,করিলে কারও ভোগ- 
বিলাসের দিকে মন যাইতে পারে না। 


কাম ৬৯ 


অমেধ্যপূর্ণে কমিজালসংকুলে স্বভা বহু্গন্ষিবিনিন্দিতাস্তরে । 
কলেবরে মুত্রপুরীবভাবিতে রমস্তি মুঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ 
যোগোপনিষ্। 
'অপবিভ্রতার পরিপূর্ণ, ক্লমিজালসংক্ন, স্বভাবছূন্ধি, মৃত্রপুরীষপূর্ 
এই কলেবরে মুর্খগণই ভোগের লালসা করিয়া "থাকে, পণ্ডিতগণ তাহা 
হইতে নিরস্ত হন।” নবদ্বার দিয়া যে নানারপে 'ক্রমাগত মল নির্গত 
হইতেছে তাহা মনে করিলই এক শীররট। কিরূপ বীভৎস তাহা প্রতীয়- 
মান হয়। একে এইরূপ স্বণার্ই তাহাতে নিতাস্ত অন্তাযী, মৃত্যুর পরে 
শরীরটা কিরূপ দেখায় একবার মনে করিয়া দেখ, ইহার আবাঁর সৌন্দর্য্য 
কি? যোশবাশিষ্টে রামচন্্র বলিহেছেন-_ 
সবস্মাংসরক্তবাম্পান্ধু পৃথকৃকৃত্ব! বিলোচনং । 
সমালোকয় রম্যং চে কিংমুধা পরিমুহাসি ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । -বৈরাগ্য ২১1 ২ 


'( কোন যুবতীর) চন্ম, মাংস, রন্তু, বাষ্প, বারি পৃথক করিয়।৷ যদি 
কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক,” নচেঞ্ড মিথ্যা মুগ্ধ 
হও কেন ?' 

ইতে মাংসমিতে। রক্তমিতোহস্থীনীতি বাসরৈঃ | 
ব্রহ্মন্‌ কতিপয়ৈরেব যাতি জ্্রীবিষচারুতা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। বৈরাগ্য। ২১1২৫ 


“হে ব্রহ্মন্‌ স্ত্রীরপ বিষয়ের সৌনার্য। কয়েক দিবসের মধ্যেই কোন 
স্থানে রক্ত, কোন স্থানে মাংদ ও কোন স্থানে . আস্থগুলি, এইরূপে ছিন্ল 
হইয়। যায় ।” 


৭০ ভক্তিনোগ । 


যোগোপমিষদে শুকদেব ধ্লিতেছেন 2 
ব্রণমুখমিবদেহং পুতিচন্্মা বনন্ধং 
কৃমিকুল্শতপুর্ণং মূত্রবিষ্ঠানুলেপং । 
বিগতবহুলরূপং সর্ববভোগাদিবাসং 
ধ্রবমরণনিমিত্তং"কিন্তু মোহ প্রসক্ত্যা ॥ 
ইদমেব, ক্ষয়দ্ধারং ন পশ্সি কদাচন, 
ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্ববাণি যৌবনানি ধনানি ঢ ? 


“এই যে শরীর, দেখিতে কি পাও না--ইহা ব্রণমুখ, ভূরগন্ধ চশ্বভীভিত, 
শত শত রুমিপূর্ণ, মৃত্রবিষ্ঠানুলিণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন বরসে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ 
করিয়াছে, বদিও সকল প্রকার ভোগের বাস, কিন্তু মোহপ্রসক্তি দ্বারা 
নিশ্চয়ই মরণের কারণ হইয়া রহিয়াছে; ইহাই ক্ষরের দ্বার, বন্থারা সর্ধব 
প্রকারের যৌবন 'ও ধন একেবারে সথূলে বিনষ্ট হয়? এমন শরীর:কও 
আর প্রশ্রয় দিঙে হর! এইরূপ জুগুগ্সিত শরীরকে সুন্দর ভাবিয়া যাহারা 
তাহাতে মুগ্ধ হয়, "হারা নিতাঞ্ত নির্ধোধ। যাহা কতকগুলি রক্ত, মাংস, 
ক্লেদ প্রভৃতির সমাষ্ট তাহাতে বাহার আসক্তি হয়, তাহার রুচি যৎপরোনাস্তি 
জঘন্ত | ইহাই যাহার নিকট বড় আদরের সামগ্রা” যে ক্লেদ, কলঙ্ক, মল, 
মূত্র ও শ্লেম্মার ভিতরে আরামের বন্ত পার, দ্র আস্তাকু'ড়কে ফুলবাগান 
মনে করে, ষে বস্তার কমর স্তার় ঘ্বণত বিষের মধ্যে সম্তরণ করিতে 
ভালবাসে, তাহাকে পিশাচ বই আর কি বলিব? এইরূপ পিশাচকে 
লক্ষ্য করিয়াই শিহ্নন মিশ্র বণ্তেছেন £-_ 


সমাশ্লিষ্য তুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিগুং স্তনধিয়া 
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব ।, 


কাম ণ১ 
অমেধ্যক্রেদার্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকে। 
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন তবতি ! 


আর বে বস্ততে এইরূপ আদাক্ত জন্মে, আহা শেষ পরিণতি কি 
তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন ১-- পু 
কৈতদ্বক্তণারবিন্দং ক. তধপ্মধু'কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ 
ক্কা'লাপাঃ4কামলাস্তে কচ মাদনধনুর্ভঙ্গুরে। ভ্রবিলাসঃ ? 
ই খট্টনঞ্জঈকোটো প্রকটিতদশনং হগ্তগুঞ্ৎসমীবং 
. রাগান্ধানামিবো চ্চৈরঃপহসতি মশীমোহজালং কপালম্‌ ॥ 


শাস্তিএতক ॥ 


শ্বশীনে খট্রঙ্গের প্রার্জে মহামোতের ক্াণ একটী যুবতীর মাথার 
খলি পড়িয়া! রহিয়াছে, দাত বাত উই রহিয়াছে, বায়ু তাঙ্কার 
ভিতরে প্রবেশ কাঁরর। কামান্ধ বাক্তিদিগকে তীত্র উপহাস কন্ধিবার জন্য যেন 
শধুর গুন করিতে করিতে বণিতেছে, “এই যে প্ুখপদা তাহা এখন কোথার ? 
সেই নে অধরমধু তাহাই বা কোথাজ ? নেই সনস্ত বিশ কটাক্ষ তাহা 
'এখন কোথায় গেল? সেই সমস্ত কোমল আপ তাত বা এখন কোথায় ? 
আর সেই বে “মদনধন্ুর গ্তার কুটিল ন্রবিলা" তাহাই বা এখন কোথায় 
গেল % * এই পরিণাম মনে ইউলে ভোগবাঁদনা একে কি না একবার চিন্তা 
“রিরা দেখুন । 

শাক্যসিংতের মভীভি নক্ষমণের পুলা ভাহার মনের গতি পরিবৰিত 
করিবার জন্য কতকগুলি সুন্দরী রমণী তাহ'র প্রমোদ-প্রাসাদে নিযুক্ত 
হউনাভিল। এক দিবস,সেই রমনীগুলি নিদ্রা বাইতেছে, এমন সময়ে তিনি 
তীহাদিগকে নিষ্লুক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন--কাহারও মন্তক 


৭২ | 'ভক্তিযোগ । 


নিতাস্ত বিক্ৃতভাবে পরিবর্তিত হুইয়! রহিয়াছে? কাহারও মস্তক ব! শরীর 
এমন ভাবে রহিঙ্নাছে যে দেখিলেই অতি বিকটসুর্তি বলিয়া বোঁধ হয়; 
কাহারও বা মুখ হইতে অবিশ্রান্ত লালাশ্রাব হইতেছে ; কাহারও দস্তে কড়মড় 
শব হইতেছে; কেহ ব! স্থপ্ে এরূপ বিক্কৃত হাঁসি হাসিতেছে যে, তাহা 
দেখিলেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়; কেহ ব! এমন বীভৎস ভাব ধারণ 
করিয়াছে ষে তাহা মনে করিলেও স্বৃণা হয়ঃ এই দৃষ্ঠগুলি দেখিতে দেখিতে 
শাক্যসিংহের মনে হইল “এ যে শ্মশান, ইছাদ্দিগের স্ধ্তি আবার 
প্রমোদক্রীড়। কি?” মন একেবারে -যাহা কখন বিক্ুত হয় না, বাহা? 
সৌন্দর্ধ্য নিত্যস্থাযী-_সেইদিকে ধাবিত হইল" ্‌ 
(১১) সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, কাম দ্বারা কাম দমন ॥ যেমন 
কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মাদক ভ্রবোর বশবর্তী হইয়া পড়িলে কিংবা 
কাহারও তাহার বশবন্তী হইবার আশঙ্কা থাকিলে, অন্ত কোন মাদক 
দ্রব্য দ্বারা তাহাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, সেইরূপ, 
যাহার কাম মণদিকে ধাবমান হইয়াছে, কি হইবার আশঙ্কা আছে, তাহাকে 
কোন উৎকৃষ্ট মিষ্ট বস্ত ছারা আকৃষ্ট করিয়া তাহার গতি .ভাঁন দিকে 
ফিরাইতে পার! যা । যে রসপ্রিয্ সে রস চাহিবেই । যদি সে কোন পবিত্র 
উম্মাদক রস না পায়, অমনি অপবিত্র রসে ডুবিয়া বাইবে। যে বাক্তি 
কুৎসিত রসপ্রিয়্ হইয়া পড়িয়াছে, সে তৎ্পরিবর্তে অন্ত কোন রস না 
পাইলে তাহার পক্ষে সেরস ত্যাগ কর! কষ্টকর। তবে কুৎমিত রসের 
পরিবর্ত পধিত্র রস পাইলে এবং আনন্দ অনুভব করতে পারিণে, 
অকিঞ্চিতৎকর যে কুৎসিত রস তাহার দিকে টান কমিন্না আসিবে । ভগ- 
বৎকীর্তন'দির রস যে পাইয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ এ রদ উপভোগ 
করিতে ইচ্ছা হয়। উপযুপরি তাহা উপভোগ করিতে পারিপে কুৎসিত 
ভাব আপনা হইতেই বিদীয় লয়। সর্বদা সৎ্প্রপঙ্গের রদ পান করিতে 


কাম ৭৩ 


করিতে বিহ্বল হইলে আনন্দেরও সীম। থাকে না» কুভাবও আর নিকটে 
স্থান পায় না) যাহার মন সেই দিব্যধামের আদিরসের আস্বাদ পাইয়াছে, 
তাঁহার নিকটে আর বটতলার আদিরস কেমন করিয়া স্থান পাইবে ? 'এদিকের 
স্ুরাপানের আমোদে রে খোঁয়াড়ি, ওদিকের স্থরাপানে ৫  ঢেউর 
পরে ঢেউ, আনন্দের পরে আনন্দ, যে আনন্দল্হরীর বিল্লাম নাই, শেষ নাই, 
যত পান করিবে ততই আনন্দ, অনস্তকাল আনন্দ সম্ভোগ করিবে, এক 
মুহুর্তের জন্যও অবসাদ আসিবে না; এদিকের সথরাপানে শরীর বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, ওদিকের, স্ুরাপানে শরীর তেজ 'ও বীর্ধ্যে অপূর্বকাস্তি ধারণ করে ) 
এদিকের স্থ্রাপানে আত্মগীনি নর্খাপ্তিক দাহ উপস্থিত করে, ওদিকের 
হুরাপানৈ আত্ম প্রদাদের অমৃতকৌমুদী শরীর ও মন মধুময় করিয়া ফেলে। 
এদ্রিকের কাম ছুই দিনের মধ্যে পুগোদ্যানকে শ্মশানে পরিণত করে, ওদিকের 
প্রেম মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানকে পুণ্পোদ্যান করিরা দেয়; এদিকের কাম 
দেবতাকে পশু করে, ওদিকের প্রেম পশুকে দেবত| করে; এদিকের কাম 
শরীর ও মন কলঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে নৃত্যুর হস্তে নিক্ষেপ, করে, ও দিকের 
প্রেম শরীর ও মন পবিত্র করিয়া! দেবভোগ্য অসুতসস্তোগের অধিকারী করে) 
এদ্িকের কামে নদা হাহাকার, গেল, গেল” ধ্বনি, ওদিকের প্রেমে নিত্য নৰ 
উৎ্লধানন্দ, “জয় জয়+ ধ্বান। 


তদেব রম্যং কুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বম্মনসে। মহোতসবং। 
তদ্দেব শোকার্ণবশোষণং নৃণ, যদ্বত্তমঃা কযশোহনুগীয়তে ॥ 

্‌ ভাগবত 1১২) ১১1৫০ 
প্রিয়তমের যশোগান--যে থে রম), রাচর, নৰ নব, এনতৃই নব,' সে 


যেনিত্য মনের মহোৎসব, সে যে মন্থ্ষাদিগের শোকার্ণৰ শোষণ? আহ! ! 
তেমন কি আৰু জ্লাছে ।, 


৭৪ ভক্তিষোগ। 

এই হ্ব্ীয় প্রেমের মাহাত্ম্য ঘিনি বুঝিয়াছেন তিনি কি আর পৈশাচিক 
কামকে আহ্বান করিতে পারেন ? কাম যতই প্রলোভন নিয়া তীহার নিকটে 
উপস্থিত' হউক না, তিনি তাহার ভিতরে বিন্দুমাত্র আকর্ষণের পদার্থ দেখিতে 
পান না। 

প্রাচীন আখ্যায়িকায় জেস্ন এবং ইউলিসিসের বৃত্তাত্ত পাঠ করিলে তাহ! 
হইতে বড়ই স্থন্দয় উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি । ভূমধ্যসাগরের মধ্যে একটি 
্বীপ ছিল, সেই দ্বীপে তিনটা স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহাদিগের বংশীব্বনি 
শ্রবণ করিলে এমন লোক ছিল না বে মোহিত না হইত, তাহার বংশীধ্বনি 
দ্বারা আকুষ্ট করিয়া অবশেষে একেবারে সর্জনাশ করিত। তাহীদিগের ন'ম 
সইিরেণ। ইউলিসিস্‌ সেই দ্বীপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন ॥ তীহাব 
জাহাজের নাবিকগণ সেই বংশীধ্বনি শুনিতে না পায় এইজগ্য ' তাহাদিগের 
কাণে মোম ঢালিয়া দিলেন আর স্বরং আকুষ্ট হইয়া দেই দ্রীপে উপস্থিত না 
হন, এইজন্ত আপনাকে রজ্জ দ্বাবা দৃঢ়ভাবে শাস্তলের সহিত বাধিলেন। 
যাই বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর সাধ্য কি তিনি আপন!কে 
বক্ষা করেন । বংশীর স্বরে, অস্থির হইয়া পর়িলেন, কত প্রকারে দ্বীপে 
উপন্ডিত হইবার চেষ্ট! করিতে লাগিলেন, ভাগ্যে আপনাকে রজ্জ দ্বার 
শিরা রাখিয/ছিলেন, প্রাণ ইট. ফট. করিতে লাগিল, তাহার লাঞ্চন'র অবর্ধে 
রভিল না. য্পরোনান্তি কষ্টে কোনরূপে প্রাণ ঝীচাইয়া! আসিতে পারিরা- 
ছিলেন। আর জেসন তার আগ্োনাটিক খাল্রার সময়ে দোখলেন মে 
সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকট দিয়া ত্ীহার যাইতে হইবে, তাহাদিগের 
বংশীধবনি শুনিলে কোনরূপে আপনাকে কি নাবিকদিগকে রক্ষা করিতে 
পারিবেন না (নশ্চয় বুঝি গারকচুড়াম'ণ অরফিউস্‌কে বলিলেন “তুমি আমার 
সঙ্গে চল; যেমন সাইরেণদিগের দ্বীপের নিকটে যাইবে, অমনি তুমি গান 
ধরিবে, দেখি তাহাদিগের বংশীধ্বনি আমাদিগকে কিরূপে, প্রলুব্ধ করিতে 


গকাম 1 ৭৫ 


পারে % অরফিউসের গানে পাষাণ গলিরা যাইত, নদীর জলে উজান 
বহিত ; যেখানে অরফিউস্‌ গান ধরিতেন সে স্থলে পণু পক্ষী নীরব হইয়া 
তাহার গানে প্রান্টী ঢালিয়৷ দিরা চিত্রপুতলিকা'র স্তায় দীড়াইয়া থাকিত। 
সেই অরফিউস্কে লইয়া জেসন যাত্রা করিলেন। বাই দেখিলেন সাইরেণ- 
দিগের দ্বীপের নিকটবর্তী হইতেছেন, অমনি অরফিউম্‌কে গান ধরিতে 
অন্থরোধ করিলেন । অরফিউন্‌ গান ধরিণেন, নকলের প্রীণে আনন্দ- 
গ্রধাহ বেগে বহিতে লাগিল, নাবিকগণ গানের ভালে তালে আনন্দে 
মাতির' ঈাড় ফেলিয়া চললেন | সাইরেণদিগের বংশীধবনি যখন তীহাদিগের 
কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন অবুফিউসের কোকিল-কণ্ঠের তুলনায় তাহা 
ভেকের* ধ্বনির স্যাম কর্কশ ও বির বোধ হইতে লাগিন। তাহার! 
বুক কুলাইয়া চলিরা গেলেন, সাইবেণপিগের মোহনীশক্তি পরান্ত 
হইস্। গেল। 

বে প্রলোভনে ইউলিসিদের প্রাণ ওগাগত হইয়াছিল, সেই শ্রালাভন 
ডেননের নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ বলির বোধ হইগঁএকমাত্র অরফিউসের 
সঙ্গীতই তাহার কারণ) যে ব্যক্তি সব্ধদা এইরূপ অবরূফিউসের সঙ্গীত 
আবণ করে, তাহার নিকটে কামাদির আকর্ষণ নিতান্ত অপক্কষ্ট বনিরা 
লোধ ত্র? আঁর আপনার উপরে ।নর্ভর রাখিক়্া নানা উপার অবলগ্ছন 
করিয়া মিন পঞ্পদণনে অগ্রসর হন, তিন উউলসিসের মত যাতিন! 
স্োগ করেন। 


ক নিরোধে বিমুঢস্য যো নির্বন্ধং করোতি বে। 
স্বারামন্্ৈব ধীরস্য সর্ববদাসাবকৃত্রিমঃ ॥ 


ূ অষ্টাবক্রসংহিত1। 
বে মূর্থ ইন্দ্রিযুসং্যমের জন্য ভগবানের উপরে নির্ভর না করিয়া নিজে 


৭৬ ভক্তিযোগ । 
তেজ দেখাইতে বায়, তাহার ইন্জিয়দমন হয় কই ? আর যে জ্ঞানী আত্মাকে 
লইয়া আননাক্রীড়া করেন, তাহাতে সর্বদা অকুত্রিম ইন্দ্রিরনিরোধ 
দেখা যায় । ৮7 

ভগবান ও ভগবস্তক্তদিগের সহিত যিনি প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়। 
পড়েন, যিনি দিবারান্র তাহার এবং ভক্তদিগের সহিত প্রেমালাপে মুগ্ধ হইরা 
থাকেন, তাহার বাড়ীর সাতক্রোশের মধ্যেও কাম আদিতে সাহস পায় না! 
হাফেজ যে আদিরসে ডুবিয়াছিলেন তাহার নিকটে কি কেহ অপবিত্র 
আদিরদ উপস্থিত করিতে পারিত? যিনি হৃদয়ের' অভ্যন্তরে ভগবানের 
বংশীধবনি শুনিয়! মহাপ্রেমে মজিয়া গিয়াছেন, তীহাকে কি কখন পাপের 
বংশীধবনি আকুষ্ট করিতে পারে ? যাহার স্বয়ং প্রেমস্বরূপকে -লইয়া নৃত্য, 
গীত, লীলা, কৌতুক, তিনিত রসের সাগরে ডুবিতেছেন, ভাপিতেছেন, 
সন্তরণ করিতেছেন, রসের বিকার আর তীহাকে স্পর্শ করিবে কিরূপে ? 
ধিনি নির্মল অমৃতরস আহ্বাদন করিতেছেন, তিনি আর মরীচিকা দেখির! 
ভূলিবেন কেন? 

অনেকে ভগবানের নাম করিতে পে5কবদন হইয়া বমেন, যেন ভগব'ন্‌ 
তাহাদিগকে ফাসির হুকুম শুনাইবেন। হায়, কি মূর্খ! তাহার ম্যায় 
কোৌতুকী লীলারপামোদী কে? আমোদের ভাগার তিনি। হে 
লইয়া আমোদ করিব না ত কাহাকে লইয়া করিব। তাহা! অপেক্ষা ত 
বিছুই শিষ্টতর নাই, তাঁহার সহবাসের "সঙ্গে কি বাহিরের পৃথিবীর 
কোন জ্ুখ তুলনীয়? সেই স্থুের যে কণিকামাত্র সম্ভোগ করিতে 
পারিগ্নছে, সে অবশ্তই বলিবে --বিষয়সুথে মন তৃপ্তি কি মানে? তব 
চরণানৃত পন পিপাদিত, নাহি চাহি ধনজনমানে ; মধুকর ত্যজি মধু চার 
কি সে জলপানে ? বে স্ু্রাপা্নী সে একবার এই. স্থুখের বাতাস পাইলে 
অমনি স্ুরাপান ত্যগ করিবে; যে লম্পট সে একববু এই সুখের ছারামাত্র 


কাম ণণ 


উপভোগ করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অপবিত্র ভাব চিরদিনের তরে 
দুর হইয়া যাইবে! এমন স্থথের আনন্দের বিষয় ত আর কিছুই নাই, হইতে 
পারে না । এই জন্যই কোন স্থুরাপায়ী রামকুষ্ণ * পরমহংস মহাশয়ের নিকটে, 
ফাতায়াতি আরম্ভ করিলে যদি কেহ বলিচেন "ও যে মদ খায়!” তিনি উত্তরে 
বলিতেন “আহা থাক না, থাক্‌ না, কদিন খোবে। অর্থাৎ, “তাহার সম্মুখে 
যে সুরা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি; সেই শ্থরার রস পাইলে আর 
কদিন প্র সুরা পান করিবে ? এ স্থরা অবশ্ঠ ত্যাগ করিবৈ ॥ 
নারদ যখন তাহার, মাতার মৃত্যুর পরে ভগবদস্েষণে গৃহত্যাগ করিয়া 
বহিগ্গত হইলেন, নানাস্থান অতিক্রম করিয়! এক অরণ্যের মধ্যে অশ্ব বৃক্ষের 
ওলে তাহার ধ্যান আরম্ভ করিলেন, ধ্যান করিতে করিতে* হঠাৎ ভগবানের 
রূপ তীহার সপ্মুখে উপস্থিত হয়৷ অমনি ওস্তধধধনি হইল। ভগবান্‌ তখন 
টাহীকে বলিলেন-- 
হস্তাশ্মিন্জন্মনি ভবানমাং দ্রষ্ট,মিহাহৃতি । 
তাবিপন্ককষারাণাং দুর্দর্শোহহং কুযোগিনাম্‌ ॥ 
ভাগবত 1 ১) ৬ | ২২ 


হায়, এ জন্মে তুমি আমাকে দেখিবার যোগ্য হও নাই, ধাহার কামাদিকে 
দগ্ধ করে নাই, সেই কুবোগিগণ আমাকে দেখিতে পার না” । 


তবে বে একবার বিছ্বাতের স্তর দেখ! দিলেন ডাহার কারপ-- 
সকুদ্যদ্দর্শিতং রূপমেত্ কামায় তেহনঘ। 
ম্ডকামঃ শনকৈঃ সাঁধুঃ সর্ববান্ুধ্থতি হচ্ছয়ান্‌ ॥ 
ভাগবত | ১1 ৬। ২৩ 


'এই যে একবার দেখা দিলাম এ কেবল তেমার আমার প্রতি কাম 


৭৮ ভক্তিযোগ 


জন্মাইবার জন্য | আমার্‌ প্রতি যে সাধুর কাম জন্মিয়াছে সে ধীরে ধীরে 
তাহার হৃদয়ের ত বাসন! সমস্ত বিসর্জন দেয়।? তাহার রূপে আকৃষ্ট 
হইলে শর কি কোন কামন৷ থাকতে পারে? তাহার রূপের ছায়া 
যেখানে পড়ে, সে স্লও অত মনোহর হইয়া টীড়ায়। চিরমনোমোহন 
তিনি, তাহার জন্য সাধুগণ সমুস্ত ভূলয়া পাগল "ইয়া যান । আদাদিহের 
কম সই পৌন্দধ্যের অনাদি নিঝরে? দিকে ধাবিত হউক, কখন বেন 
পিশাচের ক্রীড়াভূমি তাহার লক্ষ্য গুল না হয় 

যে বিশেষ উপাধগুলি বল! হইল, ইহাদের উপর নির্ভর করিতে বই 
কেহ যেন সাধারণ উপায্গুলি ভুলিয়া না, যাঁন। এই উপায়গুলি যেরূপ 
কার্য কারক, পাপধমনের সাধারণ উপায়গুলি ইহাদিগের অপেক্ষা এক ঞ্চল্সাও 
কম কার্য্যকর নছে। 

পুর্ধর্বে যে কামজনিত দশটি দোষের উর্লেখ করা হইয়াছে, দন্দদা 
আপনাকে তাহা'দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বড় করিবে । সেই দিকে 
যেন দৃষ্টি থাকে । 

যে প্রকারের দোষই কেন হউক না, সমদোবে দোঘীদিগের সহিত তাহার 
ংস্কারসম্থন্ধে প্রতিদ্বন্দিতার, অনেক উপকার অগছে। দেখি কে কত দিন 
কিরূপ পবিভ্রত৷ রক্ষা করিতে পারি ? এইরূপ ভাব লইফ়া কাহারও দঙ্গে 
আড়াআড়ি করিলে প্রাণে এন একটা হেজের আবির্ভাব হর যে ভদ্বারা 
অনেক দ্রিন ভাল থাঁকা যার ৃ 

অপর লোককে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতে গেলেও অনেক লান্ 
আাছে। যে অপর কোন ব্যক্তিকে কোন দোষ হইতে মুক্ত করিতে 
যত্ববান্‌ হয়, তাহার অবশ্ত আপনার দিকে দৃষ্টি পড়ে, আপনার মধ্যে সেবদপ 
কোন কতস্ক থাকিলে, তাহা অপসারিত করিবার অন্য ,আস্তরিক ইচ্ছ। হয়। 
“আমি অপরকে যে দোষ দূর করিতে বলিতেছি, আমার ভিতরে সে দোষ 


ক্ষান। “৯ 


দেখিলে লোকে কি বলিবে % অন্ততঃ ইহা মনে করিয়াও সেই দোষ দূর 
করিবার গুবৃত্তি জন্মে। এতঘ্বতীত অপরের মঙ্গলকামনার কোন দোষের 
বিরুদ্ধে সর্বদা আলোচনা করিলে, নিজের জীবনে তাহার ফল স্প& দেখা 
ষায়। যাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বল! হয় তাহার প্রতি অবশ্ঠই" বিয়ক্তি জন্মে, 
বিরক্তি জন্মিলেই তাহা নাশ করা সহজ হইব পড়ে । কিন্তু অপরকে পবিত্র 
করিতে গিয়া! অনেকের সব্বনাশ হইগ্রাছে। একটি অতি স্ুন্দরচরিত্র যুবক 
বেশ্তাদিগের উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে পতিত হইয়াছেন । মন্দচরিত্র 
লোক্দিগের সংদগ বড়ই, আপদপূর্ণ ; বে পর্য্যন্ত প্রাণে প্রভূত বলের সঞ্চার 
না হয়, সেম্গর্য/স্ত মন্দ লোকের নিকটে বাওরা কর্তব্য নহে; তবে আমা 
অপেক্ষ*অব্িকতর দোষী বে নক্গ তাহার সঙ্গে দিশিরা পরস্পর ভাল হইবার 
চেষ্টা ও সাহান্য কগিতে পারি। 

অনেকে বলেন "গৃহস্থ জিতেন্দ্রিয় হইলে সংপার চলিবে কিনে % 
তাহারা মনে করেন গৃহস্থ হইবার ভন্যই আঁঞতেন্রুয় হওয়া প্রয়োজন । 
হায়! ঘে দেশে জিতেন্দরিয় খষিগণ গাহস্থ্যাশ্রমের বিধিকর্তীঃ সেই দেশে 
মাজ এই কুৎসিত ভ্রম রাজত্ব করিতেছে ! ইহা অপেক্ষা আর কষ্টের বিষয় 
কি হইতে পারে * আর্্যখধিগণের বিধি এই --জতেন্দ্রিয় হুইয়। তবে 
বিবাহ করিও গুঁচস্থ হইও1 পুনে ব্রহ্ষচধ্যাশ্রম, পরে গাহস্থ্াশ্রন | 
শৈশব্রে পরেই এ্রহ্মচর্যয, ব্রহ্মচর্যয দ্বার জীবন প বন্র হইয়। গেলে, গাহস্থ্য 1 


এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোহ গ্লিরব ভ্বলন্‌। 
মন্তক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধ কম্মাশয়োহ মলঃ ॥ 
অথ।নস্তরমাবেক্ষ্যন্‌ বথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ 1 
গুররে দাক্ষণাং দত্বা। জায়াদ্‌গুবনুমোদিতঃ ॥ 
গুহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ। দ্বিজোত্রমঃ। 


৮০ ভক্কিযোগু। 


আশ্রমাদাশ্রুমং গচ্ছেম্নান্তথ। ম্পরশ্চরেত ॥ 
গৃহার্থী সদৃশীং ভাধ্যামুদ্বহেদজুগুপ্নিতাং । ইত্যাদি । 
| ভাগবত । ১১1১৭৩৬--৩৯ 
তগবান্‌ ব্রহ্গচর্যযাশ্রম বর্ণন করিতে করিতে বলিতেছেন-_-'এইরূপে 
ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচরী হইস্সা তীব্র তপস্তাদ্বারা কর্মের থলিটিকে ( ব্ষিয় বাসনা ) 
সপ্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া, সম্পূর্ণ নম্মল জিতেন্দ্ির হইরা ব্রহ্মতেজে অগ্নির 
ন্যায় যখন জলিতে থাকিবেন, তখন ব্রন্মচর্য্যের পরের কোন আশ্রমে 
প্রবেশের ইচ্ছুক হইলে বেদের পরীক্ষায় .উপাস্থত হইয়া পরে গুরুকে 
দক্ষিণ! দিয়া গুরুর আক্তান্থসারে স্নান €করিবেন। শুৎপর' হবিজোত্বন 
হার ইচ্ছান্ুারে, হয় গৃহস্থ হইবেন অথবা বনানী হইবেন “কিংবা 
পরিব্রাজক হইবেন, ইচ্ছা! হইলে এক আশ্রম হইতে অন্ত আশ্রমে গমন 
করিবেন, আর আমাগতগ্রাণ হইয়া অন্তরথা আচরণ কাঁরব্নে না । যিনি 
গৃহস্থ হইতে ইচ্ছুক, তিনি অনিনিদতা আপনার সর্ৃশী ভাধ্যা বিবাহ 
করিবেন। 
বিষয়বাসন। দগ্ধ করিয়া তবে বিষয়ভোগ, জিতেন্স্রির হইয়া তবে 
স্ীগ্রহণ ! ছাগচাগীর স্তায় জীবন ধাপন করিবার জন্য আর্য মহাত্মাগণ 
গার্স্থাশ্রমের বিধি করেন নাউ । মহাভারতে বনপব্েবে মখন পড়িলাম 
সাবিত্রীর পিত! 
অপত্যোত্পাদনার্ঘঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ | 
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেক্দ্রিয়ঃ ॥ 
মহাভারত । বন। ২৯২। ৮ 


£অপত্য উৎপাদনের জন্ত ভীত্র নিয়ম অবলম্বন করিলেন, সময়মত 
নিরমিতাহার হইলেন, ব্রহ্মচারী হইলেন, জিতেক্দ্রিয় হইলেন* তথনই 


' ক্রোধ ৮১ 


বুঝিলাম প্রকৃত গাহ্‌স্থ্যাশ্রম কাহাকে বলে! সন্তানোৎ্পাদনে কি দাত্রিত্ 
একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। অজিতেন্সির অবস্থায় সেই গুরুতর ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হওয়া কি সর্বনাশের কারণ হইয়া পড়ে। জিতেন্ত্িয় নী হইলে 
গৃহস্থ গৃহস্থই নয়। যে জিতেন্দ্রির নর তাহাতে আর পশুতে প্রভেদ কি? 

আমরা যেন সর্ধদী কামদমনের জন্য *আপ্রনারা নানা উপায় অবলম্বন 
করি এবং বন্ধুবর্গকে পবিত্রতার, পথে অগ্রঠর হইবার জগ্ত সর্বদা অনুরোধ 
করি, পরস্পর সর্বদা সহার হই : অবশ্ত কামকে পরাভূত কবির! ভগবন্ু-্ত 
দ্বারা জীবন ধন্ত করিন্তে পারিব । 


ক্রোধ । 

(১) ক্রোধ হইতে কি কি কুল উত্পন্ন হদ্ধু এবং ক্রোধ দমনে কি 
উপকার তাহা পুনঃ পুনঃ মনে আলোচন। করিয়। “আমি "কথন ক্রোধের 
বশবত্তী হইব না” এইরূপ দৃঢ প্রতিজ্ঞ! করা কর্তব্য । 

ক্রোধ দ্বারা কোন কোন মনুষ্য, কোন কোন জাঙচ্ছি কিরূপে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার চিন্তা করিবে। 

ম্গাভারতে বুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বছিতেচ্ছেন 25 

প্রোধমুলে। বিনাশোহি প্রঙগানামন্ দৃশ্থাতে । 

ক্রুদ্ধ; পাপং নরঃ কুণ্যাস ক্রুদ্ধো হঞ্াদ্‌ গুরূনপি ॥ 
ক্রুদ্ধ; গরুষয়। বাঁচা শ্রোন্সাপাবম্যতে | 
বাচ্যানাচ্যহি কুপিতে। ন প্রঙ্গানাতি কহিচি২। 
নাকাধ্যমন্তি ক্রুদ্ধহ্য নাবা্যং বিদ/তে তথ। ॥ 


৮৪ ভক্তিযোগ | 


যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয় তাহার নিজের সম্বন্ধে কিরূপ ভীষণ 
কুফল উৎপন্ন হয়, . তাহীর আলোচনা করা গেল, আর যাহার প্রতি 
পকুষ-বাক্য প্রতৃতি,দ্বার! ক্রোধ প্রকাশ করা হয়, তাহার মনে কিরূপ কষ্ট 
হয় তাহ! এককুর চিন্তা করুন| 
রোহতে সায়কৈতিদ্ধং বনং পরশুনা হতং। 
বাচ। দুরুক্তয়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাক্ক্ষতং ॥ 
মহাভারত । “উদ্যোগ । ৩৪1 ৭৮ 


'বাণবিদ্ধ কিম্বা পরশুছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় অস্কুরিত হয়, কিন্তু দর্ব্বাকা 
দ্বারা বিদ্ধ হইয়! যে হৃদয় ক্ষত হয়, তাহ পুনর্বার সংরূচ হয় না, 

ক্রোধ হুূর্বলতা-পরিচায়ক । যিনি তেজন্বী তাভার মন কথন ক্রোধ 
দ্বারা বিচলিত হয় না। 


তেজস্বীতি যমাহুবৈ পণ্ডিত দীর্ঘদশিনঃ । 
ন ক্রোধোশভ্যন্তরস্তস্ত ভবতাতি বিনিশ্চিতম্‌ ॥ 
মহাভারত ॥ বন । ২৯। ১৬ 


দীর্ঘদশী পণ্ডিতগণ ধাহাকে তেজস্বী বলিয়া থাকেন, তাহার অন্তরে 
নিশ্চয়ই কখন ক্রোধ হয় না ।: 
যস্ত ক্রোধং সমুণ্পন্নং প্রজ্ঞয়। গুতিবাধতে ৷ 
তেজন্থিনং তং বিদ্বাংসো৷ মন্থন্তে ততদর্শিনঃ ॥ 
মহাভারত । বন। ২৯। ১৬ 
“যিনি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞা! দ্বারা বশীভূত করেন, তত্বদর্শী পণ্ডিত- 
গণ তাহাকে তেজস্বী মনে করেন । 
ক্রোধের কুফল এবং ক্রোধ্জয়ের মহত্ব চিন্তা করিড্রে কারতে ধন 
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দঁড়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিবেন আমি কখন ক্রোধের বশবর্তী হইব না+ এবং 
বারংবার এই প্রতিজ্ঞটী মনের ভিতরে আন্দোলন করিবেন, যখনই 
কোন ক্রোধের অবকাশ উপস্থিত হইবে, তখনই তঁহোর, মনে এই প্রতিজ্ঞা 
জাগরূক হইবে । যিনি "মামি অমুক কার্ষ্য করিব না” প্রুনঃ পুনঃ মনে 
এইরূপ আলোচনা করেন, সেই কা্ধ্যর় সময় উপস্থিত হইলে প্রায়ই 
তাহার প্রতিজ্ঞ আপনা হইতেই উদিত” হয় এবং, সেই কার্ধ্য করিতে 
বাধা দেয় । 

যে ব্যক্তি টিংবা যে বিষয় ক্রোধোদ্রেকের কারণ হয়, তাহা হইতে 
নর্ধণা দুরে থাকিবে। বাহার কোন ব্যক্তিকে দেখিলে ক্রোধের উৎপত্তি 
হয়, তিনি সেই ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে থাঁকিবার চেষ্টা করিবেন 
ধাহার কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দ্রদয়ে ক্রোধসধশর 
হইবার সম্ভাবনা, তিনি দেই বিষয়ের কোনরূপ সংস্পর্শে যাইবেন না। 
যখন মন প্রশাস্ত হইবে, ক্রোথ পরাস্ত হইয়া যাইবে, তাহার পরে আর 
সেই ব্যক্তি কি সেই বিষয়ের নিকটে যাইতে কোন কাঁধা থাকিবে না । 
বে পর্য্যস্ত তাহা না হইবে নেই পর্য্স্ত দূরে থাক! বিধেয় । 

(২। ক্রোধ দনন করিতে হলে প্রথম যাহাতে ক্রোধ স্থায়ী না হয় 
তজ্জন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য! ক্রোধ স্থায়ী হইতে না পারিলে ক্রমে 
কমিয়া যার। 

বাইবেলে একট অতি খসুন্দর কথা আছে-__প 901 6 907 ৪০ 
10৮7] 11007 5০017 %19:৮ ৯ “তোমার ক্রোধ থাকিতে সর্য্যকে অন্ত 
যাইতে দিও না” --এই বড় বাক্যটা বড়ই উপকারী । একটী গল্প আছে-_ 
ছটা ইংরাজের মধ্যে কি কারণে বিবাদ হইয়াছিল, ছুয়েরঈট ভয়ানক ক্রোধ 
হইয়াছিল) অত্যন্ত ক্রৌধান্বিত অবস্থায় ছুইজন ছুই দিকে চলিয়া গেলেন। 
পরে খন সন্ধমার সময় উপস্থিত, হৃর্য্য অন্তগমনোনুখ, তখন একজন 
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অপরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হুইয় দ্বারে বারংবার আঘাত করিতে লাগি- 
লেন। যাই তিনি আসিয়া দ্বার উন্ুক্ত করিবেন, অমনি তাহাকে বলির 
উঠিলেন "ভাই, র্যা ত অন্ত যায়, আর কতক্ষণ ? তখন উভয়ে পরস্পত্র 
আলিঙ্গন করিলেন; ক্রোধ কোথায় চলিয়া গেল। ইহা অপেক্ষা আর 
মধুর দৃশ্য কি হইতে পারে ? দেখুন এ মহাবাকাটি প্রাণে কিরূপ কার্য; 
করিয়াছিল; এইরূপ কোন কোন মহাবাক্য সর্ধদা মনে রাখিলে বিশিষ্ট 
উপকার হয়। 

যীশুত্বীষ্টের একটা উপদেশ আছে, “ঘি তুমি তোম'র নৈবেদা নিবেদন 
করিবার জন্য বেদীর নিকটে আনিয়া থাক এবং সেট সময়ে তৌমার মনে 
পড়ে কোন ভ্রাতা তোমার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আগে 
যাও, তাহার সহিত মিলন করিয়া আইস, পরে তোমার নৈধেদ্য নিবেদন 
করিও ।” হহাদ্বারা এক ব্যক্তির কি উপকার হইয়াছিল বলিতেছি £_- 

একস্থানে ছুইটী যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে পড়িত, মপরটা 
কোন কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পাঠ করিত । একদিবস কোন কারণ বশতঃ 
উতভয্কের মধ্যে বিবাদ হয়। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনরূপে 
তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্কুলের ছাত্রীকে কলেজের ছাত্রটীর নিকটে 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সে বলিল, “আমি কোন 
সপরাধ করি নাউ; যদি করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করি? এই 
বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল । এই" ছাভটী প্রায় প্রত্যেক দিন 
অপর যুবকটীর বাড়ীতে 'মাসিত। কিন্তু বিবাদ হওয়ার পর হইতে, 
আর সে তাহার নিকট আসে না। ইহাতে অপরটীর যারপরনাই 
কষ্ট হইতে লাগিল; দমে যখনই উপাসনা করিতে বসিত তখনই যীস্ুগ্রীষ্টেব 
এই মহাবাক্যটা তাহার যনে হইত। সে ভাকিত যতক্ষণ না সে 
অপর যুবকটীর সহিত মিলন করিবে ততক্ষণ ভগবান তাহার প্রার্থনা 
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কি স্তবস্তৃতি গ্রাহ্য করিবেন না; তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম 
থাকা পর্য্যস্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। ইহাই 
ভাবিয়া সে অধীর হই পড়িল। এদিকে তাত .জবর হইয়াছে, 
স্থতরাং সে অপর যুবকটীর নিকটে উপস্থিত হইতে পারিল না। বা 
জর আরোগ্য হঈল অমনি ছুটিয়৷ তাহার ন্বেকঈ উপস্থিত-_ভাঈ, আমা- 
দিগের মধো মিলন হওয়া প্রয্মজন, কেন এরূপ অপ্রেমের ভাবকে স্থান 
দিব? সে নিতাস্তু বিবসমুখ হইয়া উদ্নব করিল “তাহা হইবে না। 
কাচ ভাঙ্গিলে আর কি তাহা জোড়ান বায় ? 

এই বাঁক্য শুনিরা সে দিঝ্ডা তাহাকে নিরম্ত হইয়! আসিতে হউন, 
বলিয়৷ "আসিল “মামি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব; প্রত্যেক দিন আসিব 
যে পর্য্যন্ত না পুনরাঘ মিলন হয়” তাহার পরদিন পুনরায় তাহার বাড়ীতে 
উপস্থিত; কিন্তু এ দিবস আর তাহাকে বাড়ী পাইল না । পরদিন ষে 
স্কুলে সেই যুবকটী পড়িত, সেই স্কুলে একটী সভ! ছিল; ছা্রদিগের অন্থু- 
রোধে অপর যুবকটী তথায় উপস্থিত হইল। একটা ছান্রে বচনা পাঠ 
করিল। তাহার পাঠ শেষ ভইলে, যাই সেই রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য পকাশ 
করিতে অনুরোধ হইল, অমনি একটি ছাত্র দীড়াইয়া বুলিল “আদা আমা 
এস্লে রচনা শুনিতে কি তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে উপক্ষিত 
হই নাই; আঁমাদিগের কোন বন্ধর ভন্থুরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি 
তাভার নাকি কি বনুধ্য আছে ।' এই ছাত্রটীর খাক্য শেষ হইবামাত্র 
অমনি সেই ছাত্রটী উঠিয়া বলিতেলাঁগিল হষ্টারা সকালে আমার অনুরোধে 
এন্সলে উপস্থিভ সে দিন হয়ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি-- 
বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিফাছি ; তাহা আমি চাহি নাই এবং চাহিবার কোন 
কারণও নাই, * এপ বলিয়া তাহার প্রতি কতকগুলি কটুক্তি 
করিতে লাগিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে 
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শান্তি দিবেন ভাবিলেন; কিন্তু সেই কলেজের ছাত্র তাহাকে বারংবার 
নিষেধ করায় আর তাহা পারিলেন না। আজ সে দৃঢ় হইয়া বসিয়াছে__ 
মিলন করিবেই .কব্বে। মিলন না হইলে ভগবান্‌ প্রার্থনা গ্রাহক কণিবেন 
না, প্রেমের, দেবতা অপ্রেম থাকিতে কোন কথা শুনিবেন না, এইরূপ 
পপাঁণের মধ্যে ভাব হইলে শে ফি আর মিলন না করিয়। থাকতে পাবে ? 
কোন কট্‌ক্তিতে আজ আর সে উত্তেজিত নহে, কিছুতেই তাহার মন 
বিচলিত হইতেছে না। যাই স্কলের ছাত্রটী বসিল, অমনি কলেজের 
গাত্রটী ঠিম়া পুনরায় মিলন প্রার্থনা করিল । স্কুলের" ছাত্রটী ঘন ঘন শ্বাস 
ছাঁড়িতে ছাড়িতে বলিল “মিলন ! মিলন হুইতে পারে না  739০০0- 
01117610171 06000011181102 08171901121: 01908৮, "এই কথায় 
বিন্দমাত্র সংক্ষোভিত না হইয়া কলেজের ছাত্রটী প্রেমের মতিন! বর্ণন। 
করিতে লাগিল ও তাহার নিকটে ক্ষমা চাভিতে লাগিল। তাঁহার 
প্রীণম্পশ্শী কথাগুলি ক্রমে সকলকেই আকুল করিয়া তুলি বন্তণ 'ও 
শ্রোত৷ প্রায় যকলেরই চক্ষু অশ্রগণে পারপুর্ণ। স্কুলের ছাত্রটী ধীরে 
পীরে গাত্রোখান করিয়া আপনার পুস্তকগ্ল টেবিলের উপর হইতে 
তুলয়া লঈল ৷ তখন কলেজের ছাত্রী আরও সম্দীস্তিক যাতনা পাইয়া 
বারংবার একপ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, চলি যাইও না, আমার এই করেকটী 
কথা শুনিয়া যাও, আমীকে ক্ষমা কর, নির্দয় হইও না। এইঈরূপে করুণস্বরে 
তাহা,ক সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাঁগল | সে মনে করিয়াছিল, 
স্কুলের ছাত্রটী বুঝি আর তাহার কথা শুনিতে চাহে ন! বলিয়া গাত্রোখান 
করিয়া! সভা হইতে চলিল;? কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; গ্রেম সর্ধজয়ী, 
তাহার সেই মিলনের মিষ্টি কথাগুলি তাহার প্রাণে লাগিয়াছে, আর সে 
থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে তাহীৰ হুখানি হাত ধরিয়া 
কাদতে কীদিষ্ে “আমায় ক্ষমা করুন” বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া 


ক্রোধ । ৮৭ 


পড়িল। সে দৃশ্য স্বর্গের দৃষ্ত । তখন যে কি শোভা হইরাছিল, তাহা 
কে বর্ণন করিবে? কলেজের চাত্রটী তত্ক্ষণাৎ্ৎ স্কুল হইতে প্রস্থান 
করিলে, সেই দিবস অপরাক্রে স্কুলের ছাত্রী আবার সেই পৃর্ধের মত 
তাহার বাড়ীতে উপস্থিত। তখন কলেজের াত্রটা হাসিতে হাসিতে 
বলিতে লাগিল “কাচ নাকি জোড়ান। ঘুর না? মিলন নাকি হইতে 
পারে না?” দেখুন যীশুখষ্টের এই মহাবাফা কতটুর এই ছাত্রটীর প্রাণে 
কার্ধ্য করিয়াছিল । 

(৩) যাহার , প্রতি ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধের অবপান হওয়া মাত্র 
মমনি তাঁহার নিকট আত্মদয় স্বীকার করা, কি তাহার নিকটে ক্ষমা 
প্রার্থনী ঝরিলে, এমনি আপনার প্রতি ধিক্কার আগে যে, আর ক্রোধ 
করিতে ইচ্ছা ভয় না। ভূৃত্যের প্রতি ক্রোধ করিলে তাহার নিকটেও 
আপনার দোষ স্বীকার করিতে ভইবে। অনেকে ভূত্যদিগকে মন্্রষোব 
মধোই গণনা করেন না। কিন্তু ভগবানের চক্ষে প্রভৃও যেমন মন্তষা, 
ভত্যও তেমনই মনুষ্য। আজ যে ব্যক্তি তোমার চরণ ধোয়াউয়া অতি 
ভীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে, হয়ত পরকালে তুমি সেই ব্যক্তর 
চরণ স্পর্শ করিতে পারিলে আপনা?ক কৃতার্গ মনে, করিবে । অতএব 
পৃথিবীতে কাহাকেও ক্ষুদ্ধ মনে না করিয়া সকলের নিকটে আপনার 
চর্বলতা! প্রবশশ করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হইবে। 

(9) নিজের দোনস্মগ্রক কোন কথা লিখি সর্দ্দদা সন্মাথে রাখিলে 
তদ্ারা উপকার হয়! গুনিগ়াহি আমাধিগের এই বঙ্গদেশের কোন 
জেল্লাব একটী প্রধান উকীদ অত্যন্ত ক্রোপপরবশ ছিলেন৷ একদিন 
একটী বদ্ধ ত্রাঙ্গণকে অনেক কটুক্তি করিয়া অত্যন্ত অতপর হন, এবং 
এই 'অন্ুতাপের নম'য় আপনার গ্র্চের ভিতরে চারিদিকে কয়েক খণ্ড 
কাগজে “আশার এই কথণটি লিখিয়া রাখেন? ইহার পরে বখনই 


৯০ ভক্তিষোগ ' 


ক্রোধের উদয় হইত, যেমন সেই “আবারের” দিকে দৃষ্টি পড়িত অমনি 
লজ্জায় অবনত থাকিতেন | 

যখনই ক্রোধের উদয় হইবে তখনিই আপনার ছুর্ববলত! ম্মরণ করাইয়া 
দিবে, এইরূপ, একটি লোক নিযুক্ত করিলে ক্রোধ হইতে অনেক সময়ে 
রক্ষা পাওয়া যায় 'এবং তাহার আধিপত্যের ক্রমে হাস হয়। ক্রোধের 
সময়ে মানুষ আত্মহারা "ভয়; সেই সময়ে যদি কেহ আপনার দোষ মুদছু- 
ভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়, তন্ারা বিরুত মনের ভাব, প্রক্কতিস্ত হইতে 
পাঁরে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্ধ্যে নিযুক্ত হন, তিনি '্ধক্ষম্ম ভাবের হইলে 
উপকার না হয়৷ বরং অপকার ঘটিবে; ক্রোধের সময় যদ্দি কেহ কর্কশ, 
ভাবে কাহারও ক্রোধের দোষ দেখাইয়! দেয়, তাহাতে ক্রোধের 'উপাম না 
হইয়! বরং বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা । 

ক্রোধের সময়ে দর্পণ সন্মথে থাকিলে আপনার সেই সময়ের আন্তরিক 
মুত্তি দেখিয়া হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং তন্থারা ক্রোধের নিরতি হতে পারে | 

(৫) ক্রোধ্রে সময়ে চুপ করিয়া থাঁকা ক্রোধদমনের আর একটা 
উপায়। প্লেটো এই উপায় অবলম্বন কবিয়া ক্রোধ দমন করিরাছিলেন। 
তাহার ক্রোধের উদ্দ্রেক হইলে তিনি নীরব হওয়া থাকিতেন : গরে ক্রোধ 
তিরোভিত ভহলে যাহার প্রতি যেরূপ শান্তি বিধান করা কর্তব্য করিতিন। 
এক দিবস প্লেটো ক্রোধান্সিত হইয়া নীরবে বদ্সিয়া আছেন,* একটি বন্ধ 
তাহার নিকটে উপস্থিত ভইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন «প্রেটো, কি করিত” ? 
প্লেটো, বলিলেন “আমি একটি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে শাসন করিতেছি কোন 
ব্যক্তিকে কোনরূপ শাস্তি দিতে হইলে ক্রোধের সমর শান্তি দেওয় 
কর্তব্য নহে; সে সময়ে কিছু করিতে গেলেই মাত্রা স্থির থাঁকিবে না; 
ক্রোধের আবেগ থামিয়। গেলে প্রশাস্তহদয়ে দণ্ড বিধান করা কর্ভৃব্য। 

ক্রোধের সময়ে স্থানপবিবর্তন উপকারী । 


ক্রোধ । ৯১ 


আমাদের দেশে একটি প্রচলিত উপদেশ আছে-" ক্রোধের উদয় 
হইলে এক শত পর্য্যস্ত গণিয়৷ পরে ক্রোধ প্রকাঁশ করিবে। এই উপ- 
দেশটিও ক্রোধদমনের সুন্দর উপায় । ১ হইতে ১০০ পর্য্যস্ত' গণিতে 
গেলে ইহার মধ্যেই ক্রোধের বেগ থামিয়া৷ যাইবে। উচ্ৈঃশ্থরে ঈশ্বরের 
নাম জপ করিলেও এইরূপ ফল পাঁইবে,। কোনরূপে মনকে অন্যমনস্ক 
করিতে পারিলেই উপকার হইবে । 

(৬) উপেক্ষা ক্রোধের ভয়ানক শক্র। যিনি উপেক্ষা সাধন করিয়া- 
ছেন তাঁহার প্রাণে , ক্রোধের তরঙ্গ উখিত হইতে পারে না। “অমুক 
ব্যক্তি আমাকে নিন্দা করিয়াছে, তাহাতে আমার কি হইয়াছে? অমুক 
ব্যক্তি আমার অপমান করিয়াছে তাহাতেই বা কি?” 


স্থখং হাবমতঃ শেতে স্থুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে । 
স্থখং চরতি লোকেহ স্মিনবমন্ত। বিনশ্বাতি ॥ 


। মনু | ২ ১৬৩ 


অবমানিত যে ব্যক্তি সে স্ুথে শয়ন করে, সুখে জাগ্রত হয়, স্থথে 
বিচরণ করে, মার বে মপমান করে, সে নাঁশ পায়। “বে সন্তার 
করিয়াছে, লে তাহার ফলভাগী হইবেক। অমুক ব্যক্তি মন্তায় 
কবিরাছে বলিয়া আমি কি অন্তার় করিব? আমি ভগবদ্বিধি অন্সারে 
নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে নাহা করা কর্তব্য তাহা করিব ।” এইরূপ চিন্তা করিলে 
মন স্থির হইয়া বায়, স্থৃতরাং ক্রোধ পলায়ন করে। 

(৭) কাম, লোভ, অহঙ্কার 'এবং পরদৌষের আলোচনা যত কমাইতে 
পারিবেন, ততই "ক্রোধ কমিয়া মাইবে। কাম, লোভ কি অভিমানে 
আঘাত পড়িলে এবং পরদোষ দর্শন ও কীর্তন করিলে ক্রোধের উদয় হয় । 


৯২ তক্তিযোগ । 


লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীর্্যতে। 
ক্ষময়! তিষ্ঠতে রাজন্‌ ক্ষয়! বিনিবর্তুতে ॥ 
মহাভারত | শাস্তি । ১৬৩ । ৭ 
ভীষ্মর্দেব যুধিষ্িরকে বলিতেছেন__-'লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় 
এবং পরদোষ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় ॥ ক্ষমা দ্বার! নিবদ্ধ ও নিবৃত্ত হইর! থাকে। 
ক্ষমা, শাস্তি ও দয়ার যত অধিক সাধন হইবে ততই ক্রোধের হ্রাস 
হইবে। তত্বজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইবে, ততই ক্রোধ লঘু হইয়া যাইবে! 
পরগুণ কীর্ভনের বিমল আনন্দরদ যত্ত অনুভব করিতে পারিবেন, ক্রোধের 
বহ্িশিখা ততই নির্র্বাপিত হইবে । 
পরাসূয়। ক্রোধলোভাবন্তর! প্রতিমুচ্যতে ৷ 
দয়য়! সর্ববভূতানাং নির্দেশাদ্বিনিবর্তীতে । 
আনদ্যদর্শনাদেতি তত্বজ্ঞানাচ্চ ধীমতাঁ: ॥ 
মহাভারত 1 শাস্তি । ১৬৩ । ৮1 ৯ 
ক্রোধ ও লোভের মধ হইতে অস্থয়ার আবিভ্ভাব হয় । সর্বভূতে দয়া 
দ্বারা তাহ! নিরস্ত'হয়, নীচ ও নিন্দনীয় কিছু দেখিলেও অসুয়া জন্মিয়া 
থাকে, ততজ্ঞানের দ্বার! নিবৃত্ত হয় ।” 
যাহা কিছু মন্দ ছুদিনের মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সং বাহা, তাহাই 
থাকিয়া যাইবে ; ইহ! মনে করিলে অস্থয়াদি দূর হইয়া যায়। | 
প্রতিকর্ত্‌ং ন শক্তা। যে বলস্থায়াপকারিণে । 
অসূয়া জীয়তে তীব্র! কারুণ্যাদ্িনিবর্ততে ॥ 
মহাভারত । শরস্তি। ১৬৩) ১৯ 
প্যাহারা বলশালী অপকারকের প্রতিকার করিতে সমর্থ না হয়, 


ক্রোধ । ৯৩ 


তাহাদিগের তীব্র অসুয়া জন্মিয়া থাকে, কারুণ্যের দ্বার তাহা নিবৃত্ত হয়। 
“যে শত্রু ভগবদ্দত্ত বলের এইরূপ অপব্যবহার করিল সে নিতান্তই কপাপাত্র” 
এই চিস্তা করিলে অসুয়া চলিয়। যায় । 

যাহা বলা হইল ইহা দ্বারা কেহ মনে করিবেন না, 'তবে অন্তায়ের, 
কি অসত্যের, কি অপবিভ্রতার কেহ প্রতিবাদ করিবেন না।” প্রতিকার 
না করিতে পাঁরিলেও প্রতিবাদ করিতে “হইবে ।* যেখানে অন্তায়, কি 
অসত্য, কি অপবিত্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবেন, সেই খানে তারম্রে 
তাহার বিরুদ্ধে টীকা করিবেন; বাহাতে তাহা৷ বিলুপ্ত হয়, তজ্জন্ত 
প্রাণপণে ্লেষ্টা করিবেন! অসত্য, অন্যায় ও অপবিভ্রতার বিরুদ্ধে পৃথিবী 
বিকম্পিন্ত প্করিয়া লইবেন; সাবধান এইটুকু, যেন* কোন প্রকারে 
আপনার মনে বিকারের উদয় না কয়। প্রশাস্তভাবে তরবারি লইয়া 
পাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন; শ্রীরুষ্চ যে ভাবে অজ্জনকে যুদ্ধ 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, পেই ভাবে বুদ্ধ করিতে হইবে। কর্তব্যান্র- 
রোধে ভগবদিধির মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা অসত্য, অন্াক়্ ও অপবিত্র 
তার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত হইব ; কিন্তু মনের ভিতরে 
ক্রোধের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। যেব্যক্তি এইরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয় 
সে অস্থরের প্রজা, অস্থুরমর্দিনীর প্রজা নহে; দে ভগবদ্ধিরোধী । 


জোদ্বেফ ম্যাটসিনি বলিয়াছেন £--- 


“৬৬ 11017500561 5001 556 00171:010101705 5082 5105 5109 
90 2706 56115০ 258,1750 16 7০৮ 56055 5৮০1 7805- “যখনই 
তুমি তোমার পার্থে কোনরূপ অপবিভ্রতা দেখ এবং তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ না কর, তখনই তুমি বিশ্বাসঘাতক হইয়া ফাড়াও ।” যে ব্যক্তি 
পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডীয়মীন না হয়, সে ভগবানের 'নিকটে বিশ্বাসঘাতক । 


হল ৩ ২৯ এনা ১৬ 
৮ ১৮ সজিব ন 


৯৪ ভক্তিযোর্গ। 
মহাভারতে কণ্তপ প্রহলাদ কে বলিতেছেন ঠ-- 
বিদ্ধো ধন্মোহা ধর্ষণ সত্যং যত্রোপপদ্যতে | 
ন ছাস্য.শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্বাংসম্ভ সভাসদঃ ॥ 
৪অর্দং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো৷ ভবতি কর্তৃষু। 
পাঁদশ্চৈব,সভামত্হু যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্‌ ॥ 
অনেনা' ভবতি শ্রেষ্টে। মুচ্যান্তে চ সভাসদঃ | 
এনে! গচ্ছতি কর্তীরং নিন্দা্হে। যত্র নিন্দাতে ॥ 
মহাভারত ৷ সভাপবর্ব ৷ ৬৮৭৭৭ | ৭৯ 


"অধশ্ম কর্তৃর্ক শেলবিদ্ধ হইয়া ধশ্ম সমাজের নিকটে প্পন্তিকারের 
প্রার্থনায় উপস্থিত হ'ন--ভোলা তাতি একটি নরহত্যা করিল--অংশ্ম 
কর্তৃক ধর্ম বিদ্ধ হইল, অমনি সমাজের নিকটে ধন্ম শেলোদ্ধারজন্ 
উপস্থিত -সমাজস্থ লোকমগ্ডলী জীনিয়াও যদি সেই শেল উদ্ধার করিতে 
সচেষ্ট না হ*ন,. তাহা হইলে সেই পাপের অর্ধেক সমাজের নেতা ধিনি 
তিনি ভোগ করিবেন? চতুর্থাংশ সমাজের ধাহারা সেই নিন্দিত বিষয়ের 
নিন্দা না করেন, তাহাদিগের ভাগে পড়িবেক; অপর চতুর্থাংশ যে পাপ 
করিয়াছিল তাহার স্কন্ধে বন্তিবে; ভোলা! ষোল আনা পাপ করিয়া মাত্র 
চতুর্থাংশের জন্য দায়ী হইল। যখন নিন্দার্থের নিন্দা করা ছইবে, অর্থাৎ 
ভোলাকে উপযুক্ত শানের চেষ্টা হইবে,-_-তখন শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ * হইবেন, 
সমাজস্থ লোকমগুলীও মুক্ত হইবে, সমস্ত পাঁপ--যোল আনা-_-ভোলার 
বন্ধে পতিত হইবে । সমাজের পাপ দূর করিবার জন্য আমরা যে এতদূর 
দায়ী তাহা কি আমাদের জ্ঞান আছে? 

(৮) ক্রোধ দমনের জন্ত কতকগুলি শারীরিক নিক্নম পালন 
কর্তৃব্য। ধে পদার্থগুলি আহার করিলে ক্রোধের পুষ্টি হয়, তাহা সর্ব্বতো- 


*ক্রোধ। ৯৫ 


ভাবে পরিত্যাগ করা বিধেক্ন। পূর্বেই বলিয়াছি “ক্রোধ রজোগুণদমুস্তব। 
অতএব রাজন আহার বর্জনীয় । ধাহার! ক্রোধনস্বভাব, তাহারা যাহাতে 
শরীর শীতল রাখিতে পারেন, যাহাতে পিন্তবুদ্ধি নাহয়, তত্প্রাতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিবেন: এতিদিন কক্েকবার পায়ে হাটু পর্য্স্তহাতে কণুই 
পর্য্যন্ত ও কাণের পার্খে ও ঘাড়ে জল দ্রিলে, স্বভাবের উগ্রতা ক্রমে কমিয়া 
বাইৰে। মুসলমানগণ নমাজের পূর্বে ধেঁএইরূপে অজু করিয়া থাকেন, 
বোধ হয় মনকে প্রশাত্ত করাই উদ্দেগ্ত । | 

পূর্বে থে আট প্রকার ক্রোধজ দোষ বলা হইয়াছে, তাহা হইতে 
নর্ববদা আপনাকে রক্ষা করিবেন । ক্রোধধমন সশ্বন্ধে কোন কোন 
ব্যক্তি্বনিয়া থাকেন, ক্রোধ দুর করিলে চলিবে কেন? সংসারে যে 
ক্রোধের প্রয়োজন, ফরোধ দমন করিলে সংসার কি প্রকারে চলিবে? 
সংসারে ক্রোধ অপেক্ষণ মুদছুত! দ্বারা বে অধিক ফল লাভ হয় তাহা বোধ 
হর হারা জানেন না? কোন একটি বালককে মন্দ পথ হইতে স্ুপথে 
আনিতে হইলে মুদুত। যেরূপ কার্য্যকুর হইবে, ক্রোধ তেমনু কার্যকর ₹ইবে 
ন।$ শিক্ষক মাত্রেই এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন । কঠোর শাসনে যদি 
ধোনি ফল হর, মধুর শাসনে যে তাহা অপেক্ষ! সহজ খুঁণ অধিক ফল হয়, 
তাহার কোন সন্দেহ নাই । আবার কোন ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তোমাকে 
আঘাত করিত আসিলে তুমি বদি মুছু হও, দেখিবে তাহার কোধ তোমার 
মুতার সন্মুথে পরাস্ত হইয়াপ্যাইবে | 

সুছুনা দারুণং হস্তি মুদুনা হস্ত্যদারুণং 
নাসাধ্ং মুদ্রনা কিঞ্চিতম্মাতীব্রতরং মৃছু ॥ 

, মহাভারত | বন। ২৮। ৩১ 

'মৃদুতা দ্বারা কথ ও মুছু উভয়কেই বশ করা যায়, মৃছৃতার অসাধা 
[কিছুই নাই; অতএব মুদ্ুতা কগ্জেরতা অপেক্ষা তীব্রতর” সুতরাং 


৯৬ ভক্তিযোগ'। 


মৃদ্ুতাকেই অবলম্বন করা কর্তব্য । যখন দেখিতে পাও, ৃছতা দ্বারা ফল 
হইল না, তথন সাধুদিগের স্তায় ক্রোধ প্রকাশ করিবে । 


সাপোঃ প্রকোপিতশম্যাপি মনে নাযাতি বিক্রিয়াং | 
“নহি তাপযিতুং শক্যং সাগরাস্তস্তৃণোক্ষয়! ॥ 
| হিতোপদেশ । 


সাধু ব্যক্তি প্রকোপিত হইলেও তাহার মন কখন বিকৃত হয় না। 
সাগরের জল তৃণোস্কা দ্বারা কখন উষ্ণ করা! বাঁর ন! 1. সাধুগণ যে ক্রোধে 
ভাব প্রদর্শন করেন তাহ! ক্রোধ নহে, বাহিরে অন্তায়ের শাসনের জন্ 
ক্রোধের ভাঁণ মাত্র; তত্বারা তাহাদিগের মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত 
হয় না। | 

প্রয়োজন হইলে সাধুদিগের স্তায় অবিক্ৃতমনে ক্রোধ প্রকাশ করিতে 
পার। ফেস ফৌঁপ করিতে পার, কথন দংশন করিবে না। এক 
দ্রিবস দেবধি ' নারদ বীণা বাঁজাইতে বাজাইতে বৈকুষ্ঠে চলিয়াছেন। 
পথে এক সর্পের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সর্প তাহাকে বিনীতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিল “দেবধি, মোক্ষের পন্থা কি? দেবধি বলিলেন কাহাকেও 
দংশন করিও না, মোক্ষ পাইবে। সর্প তাহার উপদেশ পাইয়। নিতাস্ত 
প্রশাস্তভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিল। ব্নাখালবালকগণ 
তাহার গায়ে টিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, 
দে আর মন্তকোন্তোলন করে না। তাহাদিগের অত্যাচারে সমস্ত শরীর 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া! গেল, তথাপি তাহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্রোধের ভাব 
প্রকাশ করিল না। অতি কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিল। ভেকেরা 
পর্যান্ত তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। দৈবাৎ নারদ খষি পুনরায় 
এক দিন সেই পথে চলিয়াছেন। সর্পকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন 


লোভ । ৯৭ 


সপ, কেমন আছ ? সর্প উত্তর করিল, “আর ঠাকুর, তোমার উপদেশ 
লইয়া আমার যাহা হইক্সাছে একবার শরীরের দিকে তাকাইন্লা দেখ, 
রাখালবালকদিগের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ ওয্ঠাগত ৷ *ভেকেরা পর্য্য্ত 
উপহাস করে। এভাবে কিরূপে জীবন কাটাইৰ ? আমি মড়ার স্তায 
পড়িয়া আছি, আর ইহারা আমাকে কৃষ্ট' দিবা জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিতেছে, এখন কি করি ? নারদ বলিলেন “কেন ? আমি ত তোমাকে 
ফৌসফৌস করিতে" নিষেধ করি নাই, কেবল দংশন করিতেই নিষেধ 
করিয়াছি।* সেই দিন অবধি সর্প পুনরায় ফৌঁদফৌস করিতে আরম্ভ 
করিল» তয়ে সকল শক্ত দূর “হইয়া গেল। পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে 

এইব্নপ কৌনকোসের প্রশ্নোজন হইতে পারে, দংশনের প্রয়োজন হয় না। 

আমরা যেন কখনও কাহাকেও দংশন না করি । ভগবানের কপায় 
যেন আমরা হৃদয় হইতে ক্রোধ দূর করিয়া দিতে সক্ষম হই । 





লোভ। 

(১ “আমার লোভের বিষ্নটা কি? লোভ চরিতীর্থ করিলে তাহার 
সুখ থাকে কতক্ষণ ? এবং লোভের পরিণাম কি? এইরূপ চিন্ত 
করিলেই লোভ কমিয়া যাইবে । ভোগের অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিতে 
পারিলেই লোভ দূর হইবে । 

অজ্ঞান প্রভবো লোতো ভূতানাং দৃশ্যতে সদ। | 
অস্থিরত্বঞ্চ ভোগানাং দৃষ্ট। জ্াত্বা নিবর্তুতে ॥ 
মহাভারত । শাস্তি। ১৬৩। ২০। 
ভীত্মদেব বুধিষ্ির্কে বলিতেছেন, “লোভ অজ্ঞানপ্রস্ুত, ভোগের 
অ-স্থরত্ব দেখিলেই, বুঝিলেই লোভ নিরম্ত হয় 
প্‌ 


৪৮ ভক্তিযোগ । 


সাধারণতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাঁদিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্িযগুলির কোন 
সাক্ষাৎ ভোগ্য বস্তু অথবা ধন, মান ও বশ লোভের বিষয় হইয়া থাকে! 
এ বিষয়গুলি যে নিতান্ত অস্থির ও অকিঞ্িৎকর যে কিঞ্চিৎকাল স্টিরভাবে 
চিন্তা করে, সেই বুঝিতে পারে । ইন্ডরিয়তোগ্য বিষয়গুলির ত কথাই নাই । 
যশ, মান, সন্ত্রম প্রভূতিই বা কি এবং কদিন স্থায়ী ৷ ইহাদিগের অসারত্ব এবং 
অস্থায়িত্বপ্রক্ষ্টূপে বুঝিতে পারিয়াই বুদ্ধদেব চ্ছন্দককে বলিয়াছিলেন £-- 

চ্ছন্দক অনিত্যাঃ খন্বেতে কামা অঞ্রবা অশাস্বতা বিপরিণামধন্মাণঃ 
্রক্রতাশ্চপলা গিরিনদীবেগতুল্যা অবস্তায়বিন্দুবদচি র্থাফিন উল্লাগনা রিক্ত- 
ুষ্টিবদসারাঃ কদলিখবন্ধবদতুর্ব্লাঃ আমভোজনবদ্ধেদনাত্মকাঃ শর্দুভ্রনিভাঃ 
ক্ষণাডূত্বা ন ভবস্তি অচিরম্থায়িনো বিদ্যুৎ ইব নভসি বিষাভাজনমিব 
বিপরিণামদুঃখা মারুতলতেবাস্থথদাঃ অভিলিখিতাবালবুদ্ধিভিরুদকবুদ্বুদো- 
পমাঃ ক্ষিপ্রং বিপরিণামধন্াণঃ মায়ামরীচিসদৃশাঃ সংজ্ঞাবিপর্য্যাসমুখিতাঃ 
মায়াসদৃশাশ্চিত্তবিপর্য্যাসতিথয়িতাঃ স্বপ্রসদৃশাঃ দৃষ্টিবিপর্ধ্যাসপরিশ্রহযোগে- 
নান্তিকরাঃ সাগর ইব ছুঃ খপূরাঃ লবণোদক ইব তৃযাকুলাঃ সর্পশিরোদদ৫- 
্পর্শনীয়৷ মহাপ্রপাতবৎ পরিবর্জিতাঃ পণ্ডিতৈঃ সভয়াঃ সরণাঃ দাদিনবাঃ 
সদোষা ইতি জাত বিবর্জিতাঃ প্রাজৈঃ বিগহিতাঃ বিদ্্তিঃ জুগুপ্সিতা আর্ষ্যৈঃ 
বিবজ্জিতা বুধৈঃ পরিগৃহীত! অবুধৈঃ নিষেবিতা বালৈঃ' ॥ 
বিবর্জিতাঃ সর্পশিরা যথা বুধৈবিগহিত। মীড়ঘটা বথাহশুচিঃ । 
বিনাশকাঃ সর্ববন্খন্ত চ্ছন্দক জ্ঞাত্বাৎহি কামান্ন বিজায়তে রতিঃ ॥ 

ললিতবিস্তর। ১৫ | 

হে চ্ছন্দক, এই যে ভোগ্য বিষয়গুলি ইহারা সমঘ্তই অগ্রব, অনিত্য ; 
ইহাঁদিগের পরিণতি নিতান্তই হুঃখজনক / ইহার; ক্ষণস্থায়ী; চপল; 
গিরিনদীর ভ্ায় বেগে ছুটিয়। যাইতেছে; শিশিরবিন্দুর হ্যায় অচিরম্থায়ী ; 


লোভ । বা 


গভীর শোকের উৎপাদগ্রিত1 ; একজন হস্তের ভিতরে কিছু ন! লইয়া মুষ্টি- 
বন্ধ করিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন মুষ্টির ভিতরে কি পদার্থ ই আছে, 
কিন্তু মুষ্টি খুলিপেই দেখি আহা ! সব ফাঁকি তেমনি ফীঁকি; কদলীবৃক্ষের 
হ্বন্দের স্তায় তুর্ববল; কীচা দ্রব্য আহারের স্তায় বেদনাদায়ক ; শক্বৎকালের 
মেঘের স্তায় এই আছে এই নাই; আকাঁশে' বিদ্যুতের স্তায় চঞ্চল, বিষ- 
ভোজনের ন্যায় ছুঃখে ইহাদিগের* পরিণতি, মালুলতার স্তায় অন্গুখদ 
বালকের অঙ্কিত চিত্রের স্যার অসার; জলবুদ্বুদোপম অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই নাশ প্রাপ্ত ভুয়ঃ মায়ামরীচি সদৃশ; জ্ঞানের বিপর্যয় হইতে উৎপন্ন 
হয়; মায়াসদ্শ চিত্তবিভ্রম উদ্দী করিয়া দেয়) স্বপ্নসূদ্ূশ-_ক্ঞানচক্ষুর 
বিপর্যযয়হেড়ু লোক ইহাদিগের অনুসরণ করিয়া! থাকে) ইহারা সাগরের 
যায় ভঃখতরঙ্গপূর্ণ ; লবণা্ধুর স্তায় তৃষ্ণাবন্ধক--যত ভোগ করিবে ততই 
লালসার বুদ্ধি হইবে; সর্পশিরের ন্তায় ছুঃথম্পর্শনীয় ; ভীষণ জলপ্রপাতের 
স্তায় পগ্ডিতগণ কর্তৃক পরিবর্জিত ; ভর, বিষাদ, অভিমান ও দোষ পরিপুণ 
বলিয়! প্রাজ্ঞগণ কর্তৃক বিবজ্জিত,. ধিদ্বানগণ কর্তৃক বিগহিউ, আর্ধ্যগণ 
কর্তৃক জুগুঞ্সিত, বুধগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, মূর্থ কর্ড পরিগৃহীত, বালবুদ্ধি 
ব্ক্তি দ্বারা পরিষেবিত। সর্পমন্তকের হ্যায় বুধগণ কর্তৃক বিবর্জিত, মৃত্র 
ভাগের স্ায় বিগহিত। হে চ্ছন্দক, সর্ধস্ুখের বিনাশক জানিয়! কামের 
বিষয়গুলিতে ( আঁমার ) রতি জন্মে না। 

বুদ্ধদেব" যে বিষয়গুলিকে ' এইরূপ জঘন্ত ও *সর্বনাশক বলিয়া বর্ণন 
করিলেন, তাহাদিগকে সম্ভোগ করিলেই বাঁ তাহার সুখ থাকে কতক্ষণ ? 
মহাকবি ভারবি বলিতেছেন-- 

 স্নয়া স্ুখসংবি্তি ম্মরণীয়াধুনাতনী । 
ইতি স্বপ্মোপম্ান্মত্ব। কামাম্মাগান্তদঙ্গতাং ॥ 


কিরাতার্জুনীয়ম্‌। ১১। ৩৪1, 


১০০ ভক্তিযোগ ৷ 


“আজ যে সুখ অনুভব করিতেছ, কাল আর তাহার অনুভূতি কৌথায় ? 
মার ম্বঙ্জগ টুকু অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা দেখিয়া! কামের বিষয়গুলিকে' 
স্বপ্রবৎ জানিয়া৷ কন তাহাদিগের অধীন হইবে না৷ ।” 

আর পেই যে ক্ষণস্থায়ী সুখ ইহাই ব! কি প্রকারের সখ! আপাতমধুর 
হইলেও পরিণামে যে এ নথ বিষয় । 

লোভের বিষয়গুলি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেছেন “বিষফভোজনমিব বিপরি- 
পামহ্ঃখা+-_বিষ ভোজনের স্যার ছঃখে ইহাদিগের পরিণতি । 

শ্রদ্ধেয় বিপ্রলন্ধারঃ প্রিয়? বিপ্রিয়কারিণঃ | 
সৃদুস্ভ্যজাস্তাজন্তোহপি কামাঃ কষ্ট! হি শত্রবঃ ॥ , 
কিরাতার্জুনীয়ম॥ ১১1 ৩৫ । 

“কামের বিষয়গুলি আপাততঃ তাহাদিগের প্রলোভনে বিশ্বাস জন্মায় 
বটে, কিন্তু অবশেষে নিতান্ত প্রতারণ করিয়৷ থাকে; আপাততঃ শ্রীতি 
উৎপাদন করে 'বটে, কিন্তু পরিণামে নিতান্ত অনিষ্টকারক হইয়া! গড়ায় ; 
এগুলি ছাঁড়িতেছে ছাড়িতেছে মনে করিলেও যেন কিছুতেই ছাড়ান যায 
না, ইহারা ঘোর শক্ত 1 

আমাদিগের দেশে কথায় বলে “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” একটু 
চিন্ত। করিলেই ইহা যে কি গভীর সত্য তাহ প্রতীয়মান হইবে । 

লোভাৎ ক্রোধ: প্রভতবতি লোতাৎ্ কামঃ প্রজায়তে। 
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ,লোভঃ পাপন্য কারণম্‌ ॥ 
হিতোপদেশ। 

“লোভ হইতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হইতে ,কাম জন্মে লোভ 
হইতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়) লোভই “পাপের কারপ।” লোভ 
চরিতার্থ করিতে কোন ব্যাঘাত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, লোভ 


গলোত। ১০৬ 


'হুইলেই ষে বিষয়ে লোভ হইয়াছে তাহার প্রতি মনের প্রবল টান হয়; 
সেই টানে মানুষকে একেবারে মোহান্ধ করিয়া ফেলে; কি প্রকারে সেই 
বিষয় আয়ত্ত করিব ইহা ভাবিতে ভাবিতে আর সদসৎ জ্ঞান থাঁকে না 
তাহা না থাকিলেই নাশের কারণ উপস্থিত হয়। ধনলোভ, মানলোভ কি 
যশলোভ মানুষকে এমনই আত্মহারা করিয়া ফেলে যে তাহাতে তাহার 
বুদ্ধি বিচলিত হয় এবং সে নানা অগছুপায় 'অবলম্বর্ণ করিয়া তাহার লো 
পরিতৃপ্ত করিবার জন্ঠ চেষ্টিত হয় । 


লোৌভঃ প্রগ্ঞানমাহস্তি প্রজ্ঞ৷ হস্তি হত হিয়ং | 
হীহৃতা বাধতে ধর্ম বন্দ হস্তি হতঃ শরিয়ং,। 
মহাভারত | উদ্যোগ | ৮১। ১৮। 
"লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে হী (লজ্জা) নষ্ট হয়, 
হী নষ্ট হইলে ধর্ম নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হইলে শ্রী--যাহা কিছু শুভ--সমস্তই 
নষ্ট হয়।” 
লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোতো৷ জনয়তে তৃষাং। 
তৃষ্ণার্তো হঃখমাপ্পোতি পরত্রেহ চ মানব: ॥ 
হিতোপদেশ। 
“লোভের 'দ্বারা বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভে তৃষ্ণা জন্মে, তৃষ্গর্ত ব্যক্তি 
ইহলোক "ও পরলোক উভয় ৫ণাকেই ছুঃখ প্রাপ্ত হুয়।” 
যদি বুঝিতাম আমার লোভের ব্যয় হস্তগত হইলেই লোভেয় নিবৃদ্তি 
হইৰে, তাহ! হইলেও না হয় লোকে চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হইতাম। 
এষে দেখিতে পাই--প্রত্যেকের জীবনেই দেখিতে পাই_যতই ভোগ 
দ্বার লোভ দুর করিতে ট্রাই, ততই লোভাগ্রিকে ইন্ধন দেওয়া হয়। রাজা 
ষযাতি বুদ্ধত্ব প্রাণ্ড হইয়া মনে করিলেন পুনরায় যৌবন আনিতে পারিলে 


১০২ ভক্তিযোগ । 

ভোগ দ্বারা লোভের নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। তীহার পুক্রদিগের 
নিকটে.যৌবন প্রার্থনা করিলেন। পুরু তাহার যৌবন অর্পণ করিলেন। 
সেই ফোঁবন লইয়া! এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, সহত্র বৎসর নানা বিষয়ে 
নান! প্রকৃযুরে লোভ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, অবশেষে দেখিলেন, 
এ লোভের শেষ নাই। , সহশ্রবৎসরাস্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন ৫ 


বথাকামং ষথোতুসাহং ষথাকালমরিন্দম 1. 
সেবিতা বিষয়াঃ পুজ যৌবনেন, ময়া তব ॥ 
নজাতু 'কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিধ৷ কৃষ্ঞবর্ত্েব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 
বশু পৃথিব্যাং ব্রীহিববং ছিরণ্যং পশবঃ স্দরিয়ঃ। 
একন্যাপি ন পধ্যাপ্তং তন্মাতৃষ্ঞাং প্রিত্যজেও ॥ 
যাছুস্তযজ! হুর্মাতিভির্যা ন জীর্য্যাতি জীর্য্যতঃ। 
যাস প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তঙ্কাং ত্যজতঃ সুখম্‌ ॥ 
পূরণং বর্ষসহত্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ । 
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্কাং মমৈতে্ভিজায়তে ॥ 
তন্মাদেনামহং ত্যক্ত। ব্র্মণ্যাধ্যায় মানসম্‌। 
নির্ঘন্ডে নির্মম! তৃত্বা চর্ষ্যামি ম্গৈঃ সহ ॥ 
মহাভারত | আদি । ৮৫1 ১১--+১৬.) 
“হে অরিন্দম পু, বখন মনে যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে কিংবা, যেরূপ 
উৎসাহ হইয়াছে, যে সময়ে যেরূপ বিষয় ভোগ” কর! যাইতে পারে, 
স্কৌমার যৌবন লইয়! সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিয়াছি। কামভোগ 


লোভ । ১০৩ 


দ্বারা বখন কামের নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নি যেমন স্বৃতানতি পাইলে 
আরও প্রজ্লিত হয়, কামও সেইরূপ ভোগ দ্বারা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
পৃথিবীতে বত ধান্, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, তাহা সমস্ত একত্র 
করিলেও মাত্র একটি ব্যক্তিরও তৃষা মিটে না, অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ 
করিবে। দুর্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, শরীত্ম সম্পূর্ণ জীর্ণ 
হয়া গেলেও যাহ! কথন জীর্ণ হয় না,, পৈই মে প্রাণাত্তিক মহারোগ ভ্‌ষ্ 
তাহাকে ধিনি ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্ররুত সুখী । আজ পুর্ণ 
সহস্র বৎসর বিষুযাসক্তচিত্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি দিন দিন এই লোভের 
বিষয়গুলিতে তৃষ্ণা জন্মিতেছে। সুতরাং এই তৃষ্কাকে ত্যাগ করিয়া 
ব্রজ্েতে মন স্থির রাখিয়া স্খছুঃখের অতীত $ মমতাঁরহিত হইয়া 
ষুগদিথের সহিত বিচরণ করিব 1” 

তৃষ্ণার স্ায় এমন রোগ আর নাই। যাহার ক্রমাগত লোভের বৃদ্ধি 
তাহার মনে শাস্তি কোথার ? লোতশৃন্ত হ্ইয়া বিষয় ভোগ করিলে তবে 
শাস্তি ) নতুব! শাস্তির আশ! নাই। 
আপূর্ধ্যমাণমচল প্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি বত । 
তদ্বৎ কাম৷ যং প্রাবিশস্তি সর্ব্বে স শাঁস্তমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ 

ভগবদশীত। | ২। ৭০ 

“যেমন চারিদিকের নদ নদী হইতে ক্রমাগত জল আসিয়া সমুগ্ধে 
পড়িতেছে, অথচ তাহা্কত সমুক্রের বিন্দুমান্র উচ্ছাস নাই, সেইরূপ বিন 
কামনার বিষয় উপভোগ করিতেছেন অথচ বিন্দুমাত্র কাম দ্বারা বিচলিত 
হইতেছেন না, তিনিই শাস্তি লাভ করিয়া থাকেন; ভৌগকামশীল ব্য 
কখন শাস্তি লাত করিতে পারে না” 
৫) ধেদিকে লোভের উৎপত্তি হইবে, সি রই মনকে 
দুরে লইয়া যাইবে 


১০৪ ভক্তিযোগ € 


যতো ষতে। নিশ্চরতি মনশ্চণ্চলমস্থিরং | 

ততস্ততো৷ নিষম্যৈতদাত্ন্যেব বশং নয়েশ ॥ 
ভগবদগীত| ॥ ৬1 ২৬1 
ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিতেছেন -_*ষেদিকে চঞ্চল, অস্থির মন ধাবিত 
হইবে সেই দিক হইতেই ইহাকে সংযত করিয়া স্বীয় বশে আনয়ন করিবে ।” 
ইহা অপেক্ষা আর লোৌভদমনের 'উৎকুষ্টতর উপায় নাই। যখনই কোন 
একটী বৈষয়িক পদার্থের জন্য মন বিশেষ চঞ্চল হইবে, তখনই তদভিমুখে 
তাহাকে ধাবিত হইতে না৷ দিলে, তাহার আকাজ্কা চরিতার্থ না করিলে, 
লোভ অনেক কমিয়া যায় । কোন খাদ্য ব্য কি কোন পরিধেয় বস্ত্র, 
কি অন্ত কোন পর্দীর্ঘ যাহা পাইবার জন্য মন বিশেষভাবে ব্যারুল ভয়, 
তাহা আহরণ করিবে না; তাহা হইলেই লোভ পরাস্ত হইয়া: যাইবে। 
কোন দ্রব্য সাধারণ নিয়মে রাখিতে হয় তাই রাখি, কি কোন পরিধেয় বস্ত্র, 
ভদ্রসমাজে পরিতে হয় বলিয়! পরি এইরূপ ভাবে কোন ভ্রব্য উপভোগ 
করায় দৌষ হইবার সম্ভাবনা কম ; কিন্ত কোন দ্রব্য দেখিয়া তাহা রাখিতে, 
কি কোন ফ্যাসনের বস্ত্র পরিতে মন বিচলিত হইয়াছে জানিতে পারিলে, 
তৎক্ষণাৎ মনকে শাসন করা প্রয়োজন । আজ আমার বাজী দেখিবার 
বড় সাধ হইয়াছে, তবে কখনই দেখিব না; আজ আমার কোন সুমিষ্ট 
দ্রব্য আহার করিতে স'ধ হইয়াছে তবে আজ কখনই তাহা! আহার করিব 
না। দশ, মান প্রভৃতি সম্বন্ধেও যখন হৃদয়ে কোন প্রকারের কণ,য়ন 

উপস্থিত হইবে, কখনও সেই কওয়নকে প্রশ্রয় দিবে না। 

বোগবাশিষ্ঠে বশি্ রামচন্দকে উপদেশ দিতেছেন £₹_ 

মনাগভ্যুদিতৈবেচ্ছা চ্ছেত্তব্যান্থকারিণী | 


অসংবেদনশম্ত্েণ বিষস্তেবাঙ্কুরাবলী ॥ . 
যোগবাশিষ্ঠ | নির্বাণ । পুর্ববার্ধ । ১২৬। ৮৮। 


লোৌঁভ। ১০৫ 


“বিন্দুমাত্র অনর্থকারিণী ইচ্ছা মনে উদ্দিত হইলে, অমনি যেমন 
বিষবৃক্ষের অস্কুর উৎপন্ন হওয়া মাত্র ছেদন করা! কর্তবা, তেমনই ভাবে 
অননুভূতিরূপ অস্ত্র দ্বারা উহাঁকে ছেদন করিবে 1 অর্থাৎ সেই ইচ্ছাকে 
সম্পন্ন হইতে ন! দিয়া, বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে | 

প্রত্যাহারবড়িশেনেচ্ছামত্স্থীং নিষচ্ছত । 
যোগবাশিষ্ঠ | নির্বাণ । পূর্ববার্ধ। ১২৬। ৯০। 
প্রত্যাহার বড়িশের দ্বারা ইচ্ছা মতম্তাকে দমন করিবে” । 

যথন যে দিকে, ইচ্ছা ধাবিত হইবে, সেই দিক হইতে তাহাকে টানিয়া 
ফিরাইয়৷ আমিতে হইবে। 

বাহাচত "্মাকুষ্ট হইবে, তাহা হইতে যত দূরে থাকিতে গার, ততই ভাল। 
যাহা হস্তগত *্হয় নাই তাহা অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না, আর 
যাহা হস্তগত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ অনুভব করিলেই, তাহা হইতে দুরে 
থাকিতে যত্ববান্‌ হইবে । প্রলোভনের বিষয় হইতে যত দূরে থাকিতে 
পারিবে ততই উপকার । এক রুপণন প্রত্যেক দিন শতিন চুরি বাঁর তাহার 
মৃত্তিকাপ্রোথিত ধনরাশি দেখিত, আর আনন্দে উল্লম্ষন করিত) এমনি 
তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, যেদিন কোন কারণবশতঃ, তাহা দেখিবার 
অবকাশ হইত না, দেই দ্রিন ছটফ্রুট. করিত) বাপনানলে আহুতি দিবার 
জন্য কত যে মন্দ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না । কোন 
সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনে গ্ভাহার অন্যত্র বাইতে হইয়াছিল। বন্ধগণ 
ইতিমধ্যে তাহার সমস্ত ধনভাগ্ডার অপসারিত করিল। রুপণ বাড়ী আসিয়া 
দেখে একটি কপর্দকও নাই । তখন তাহার মনের ভাব যেকি হইয়াছিল, 
সহজেই বুঝিতে পারেন। শিরে করাঘাত করিয়! উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। বন্ধুগণ এই সময়ে আসিয়া তাহার গৃহ্সামতী যাহা কিছু 
ছিল, সমস্ত বলপূর্বক লইয়া গেল। অবশেষে তাহার পরিধেয় বস্ত্ুখানি 


১০৬ তক্ষিযোৌগ । 


পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল। কাদিতে কাদিতে হঠাৎ কুপণের নির্কেদ উপস্থিত 
হইল। “যাহা গিয়াছে ভালই হইয়াছে, ধনভাগ্ার ও অপরাপর বস্তগুলি 
বদি আমার হইত. তবে আমার থাকিত। আমার কি? আমার যাহা 
তাহা ত. আমার সঙ্গে চিরকাল থাকিবে । আমার মৃত্যুদময়ে ত কিছুতেই 
আমার ধনন্তপ এবং গৃহসজ্জা, আমার সঙ্গে যাইত না। লাভের মধ্যে 
প্রলুব্ধ হইয়! প্রাপটি ই বিষয়গুলিতে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে ১ মৃত্যুকে এত 
ভালবাসার পদার্থ কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব ন! বলিয়া! অশেষ যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইবে ; এবং ইহাদিগের প্রেমে মজিয়া নিত্যধন যাহা 
চিরদিনের সঙ্গী, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। হায় হায়” আমার কি 
হইবে? আমার কি হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার 
হৃদয় বৈরাগ্যালোকে আলোকিত হইয়া গেল। আর তাহাকে পায় কে? 
সেই দিন হইতে সমস্ত বন্ধন কাটিয়া প্রফুল্লচিত্তে বৈরাগ্যের জয় ঘোষণা 
করিতে লাগিল। বন্ধুগণ তাহাকে তাহার আদরের ধন ও অন্ান্ত পদার্থ- 
“গুলি প্রত্যর্পণ করিষ্তে লাগিল, আর, দে তাহা গ্রহণ করিল না। বন্ধুগণ 
প্রলোভনের বিষয়গুলি তাহার নিকট হইতে অস্তর করিয়াছিল বলিয়া 
তাহার এই উপকার হইল, নতৃব! লালসাবর্তে যে ডুবিয়াছিল, সেই ভূবিননাছিল, 
আর উঠিতে হইত না। 

লোভের বিষয় হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে । তাই ৰলিয়৷ যে সংসারে 
কার্ধ্য করিবে না তাহা নহে। সংসারে “থাকিতে হইলে অনেক সময়ে 
কর্তব্যান্থরোধে এমন কার্ধ্য করিতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন, মান কি 
যশের উৎপত্তি হইয়! থাকে, কিংব! অন্ত তোগের বিষয় সৃন্ুখে উপস্থিত হয় । 
জগৎ্কর্তীর আদেশে কর্তব্য করিতেই হইবে । “আমি তাহার দাস, তাহার 
কার্ধ্য করিব ; যশ চাই না, মান চাই না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন চাই 
না; তবে ধশ হইলে, মান হইলে কি অতিরিক্ত ধনাগম হইলে আমি কি 
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করিব ? হে ভগবন্‌, আমি যেন স্বীত না হই, আবদ্ধ না হই, আমার 
হাদয়ে যেন কোন বিকার উপস্থিত না হয়।” এইরূপ ভাব মনে রাখিয়া 
লোভের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, নিজের উন্নতি ও পরিবারের উন্নতি ও 
পৃথিবীর উন্নতিসাধন করিতে সবদ্ব হইবে । 

(৩) পৃথিবীতে আমরা কতকগুলি কপ্ঠিত অভাব স্থষ্টি করিয়া লোকের 
আরতন এত বৃদ্ধি করিয়াছি। . একবার স্থিরভাবে যদি চিন্তা করি "আমার 
কিনা হইলে চলে না? আমার কি কি বিষয়ের বাস্তবিকই প্রয়োজন 
আছে।” , তাহা হইলেই দেখিতে পাই কত অন্ন বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজন) 
চারিদিকে লোভের জাল আমরা যেরূপ ভাবে ফাদিয়া বসি, তাহাতে 
আমাঁদগের অভাব কত কম একবার মনে করিলে অবাক হইতে হয়। 
তোমার কি ভাই, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ, পেয় নানাবিধ সুম্থাহ খাদ্য না 
হইলে চলে না? এ যে কৃষক, সে ত তোমা অপেক্ষা বলশালী কম 
নহে? তোমার কি ভাই ছুগ্মফেননিভশব্যা ও নেটের মশারি না হইলে_ 
নিদ্রা হয় না? এ যে ফকির, *তাম! অপেক্ষা" উহার, হৃদয়ে শাস্তি ত 
অধিক দেখিতে পাই, এ ব্যক্তি ত বৃক্ষমূলে, মৃত্তিকাশয্যায় তোমা অপেক্ষা 
সহজ্গুণ স্থথে নিদ্রা বাইতেছে। তোমার দ্বিতল '্রিতল গৃহ না হইলে 
উপযুক্ত বাসস্থান হয় না; কত গৃহস্থ ষে দেখিলাম যাহাদিগের চরণধূলি 
গ্রহণ করিবার তুমি যোগ্য নও, তাহার! সামান্য পর্ণকুটীরে স্বর্গের হাসিতে 
কুটীর "আলোকিত করিয়া পরম আনন্দে বাদ করিতেছেন । হয় ত বলিৰে 
“আমি বড় লোক, আমার অভগ্রস এই, আমি কি প্রকারে এ অভ্যাস 
ছাড়ব ? হে অভ্যাসের দাস, ভর্তৃহরি তোম! অপেক্ষা রাজন্ুখ কি কম 
ভোগু করিয়াছিলেন ? [তিনি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর £-- | 

ভূঃপর্যযন্কো নিজভুজলত! কন্দুকঃ খং বিতানং । 
দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতালব্ধসঙ্গপ্রমোদঃ ৷ 


১০৮ তক্তিযোগ। 


দিক্কান্তাভিঃ পবনচমরৈবাঁজ্যমানঃ সমন্তা। 
ভিক্ষুঃ শেতে ঘৃপ ইব ভূৰি ত্যক্তসর্ববস্পৃহোহপি ॥ 
বৈরাগাশতক | 
“দেখ, ভিক্ষু সমস্ত স্পৃহ। ত্যাগ করিয়৷ রাজার ন্যায় শয়ন করিয়াছেন__- 
্বৃত্তিকা তাহার পর্য্যস্কের কার্ধ্য করিতেছে, নিজের হস্ত উপাধান হইয়াছে, 
আকাশ চন্দ্রাতপের স্তায় "মস্তকোপরি বিস্তৃত রহিয়াছে, চন্দ্র প্রদীপের স্ায় 
আলে! প্রদান করিতেছে, সংসারে অনাসক্তি বনিতার ন্তায় তাহার সঙ্গিনী 
হইয়াছে, পবনরূপ চামরের দ্বারা দশদিক তাহার শরীরে ব্যজন করিতেছে । 
এই ব্যক্তি ত মুত্তিকায় শয়ন করিয়া রাজার ন্যায় সুখ ভোগ'“্করিতেছে, 
আর তুমি কেন “এ *বস্তুটী না হইলে চলে না, এ বস্তা না হইলে বাচি 
কই? এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত 
হইতেছ ? মহাঁজনগণ বলিবেন £_- 
স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপুষ্যতে । 
অস্ত দগ্ধোদ্গরস্তার্থে কঃ কৃর্ধ্যাৎ পাতকং মহণ্ড ॥ 
ৰ হিতোপদেশ। 
“বনজাত শাক, প্রভৃতি দ্বারাই যখন ক্ষুন্িবৃত্তি হয়, তখন এই দগ্ধ 
( পোড়া ) উদরের জন্য কে মহাপাতক করিবে ? 
আর তোমার ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বধ না করিলে আহারের 
বাবস্থা হয় না, তোমার কি বনজাত শাক, ফলমূল, নিরামিষ' আহার 
করিয়া উদর পুর্ণ হয় না? তাহা অবশ্তুই হয়; তবে কিন! তুমি কতক- 
গুলি কর্পিত অভাব স্যষ্টি করিয়া “ইহা না হইলে হইবে না, উহা না হইলে 
হইবে না” এইরূপ চীৎকার করিতেছ। মাত্র বিলাসলিগ্পাটি ত্যাগ করিয়া 
অনায়াসলভ্য স্থাস্থ্াজনক খাদ্য আহার, স্বাস্থ্যকর শব্যায় শয়ন, স্বাস্থাপূর্ণগৃহে 
বসতি করিলে দেখিবে লোভ কত সন্কৃচিত হইবে । নন, প্রাণ, শরীর সুস্থ 
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রাখিবার জন্ত, কি সংসারে কার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত আমা- 
দিগের যে যে বিষয়ের প্রয়োজন তাহা অতি সামান্ত, তাহা! সংগ্রহ 
করিতে লোত বিশেষ প্রশ্রয় পার না । 

তোমার কল্িত অভাব তোমার সর্বনাশের মুল) (ষু.বিষয়গুলির 
অভাব বোধ করিয়া তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছ, জিজ্ঞাসা করি, সে গুলিই 
বা তুমি ভোগ করিবে কদিন? প্রকৃতপক্ষে 
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“এই মত্ত্যভূমিতে মানুষের 'অভাব অতি কম এবং সেই অভাবও অধিক 
দিনের"্জগ্ঠ নহে 1 এই সত্যটি মনে রাথিয়া «এ চাই, ও চাই, তা চাই 
এইরূপ কেবল চাই চাই করিও না । অতি অল্পতেই সন্ধষ্ট হইও | 

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যত স্ুখং শাস্তচেতসাম্‌। 
কুতস্ত দ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌॥ 
_ হিভোপদেশ। 
সস্তোষাৃততৃপ্ত শাস্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের '্যে সুখ, ধনলুব্ধ ও ইহা চাই, 
উহা চাই, বলিয়! যাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত তাহাদিগের সেপ্মখ কোথায় ? 


মোহ। 


সকল পাপের মুল মোহ; মোহ এবং অজ্ঞান একই | মোহ যাহার, 
নাম *অবিদ্যাও তাহার নাম। মোহ বলিতে অনাত্বা় আত্মবুদ্ধি বুঝায় । 
ইহা দ্বার! নষ্টচিত্র হুয়া যাহা অস্থায়ী, অগ্রব, কষ্ট, তাঁপ ও শোকের 
উপাদান, তাহাকে স্থায়ী, ঞ্রুৰ, পরমানন্দের নিদান মনে করি, এবং যাহ! 
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কখন আমার নয়, যাহার প্রতি আমার কিছুই অধিকার নাই, তাহাকে 
আমার আমার, বলিয়া তাহার অভাবে অস্থির হইয়া পড়ি। এদ্রেহকি 
আমার ? যি আমার হইত তাহা হইলে কি ইহার একটা শুভ্র কেশ রুষ্ণ 
করিবার আমার আধকার থাকিত না? এই গৃহ কি আমার? বদি 
'আমার হইত তাহা হইলে আমিই কেন চিরদিন ইহাতে বাস করিতে পারি 
না? আমার ত কিছুই না, আমার বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটি ধুলিকণাও 
আমার নয়, অথচ দিবারান্র ক্রমাগত চারিদিকে যাহা দেখি তাহাই যেন 
আমার, এইরূপ মনে উদয় হইতেছে । আমার পিতাও আমার নন, আমার 
মাতাও আমার নন, আমার স্ত্রাও আমার নন, আমার পুত্রও আশার নন, 
অথচ প্রাণের মধ্যে সর্বদা! কে যেন «আমার আমার? বলিয়া! ধ্বনি করিভেছে। 
যে এই ভ্রম জন্মাইয়! দিতেছে তাছারই নাম মোহ । 
মম পিতা মম মাত। মমেরং গৃহিণী গৃহং 
' এবন্বিধং মমত্বং ব স মোহ ইতি কীন্তিতঃ ॥ 
পল্পপুরাণ । 

“আমার পিতা» আমার মাতা, আমার গৃহিণী, আমার গুহ, এইরূপ যে 
“আমার আমার” জ্ঞাল ইহারই নাম মোহ 7” 

মোহ সকল পাপের উৎপাঁদগ্লিতা ! মোহ না থাকিলে অপার অনিত্য 
বিষয়ে কাহারও লোভ হুইত না, এই পৃথিবীর ধন মান লইয়া কাহারও 
গর্ব্ব হইত না, পরশ্রীকাতরতা৷ প্রভৃতি দোষ আমাদিগের জীবন জজ্জরিত 
করিতে পারিত না, কাম অতি জঘন্ত অতি বিগছিত পিশাচের রঙ্গভূমিকে 
নুবর্গরজে রজিত করিতে পাঁরিত না। সমস্ত পাঁপই এই মোহ অর্থাৎ 
অজ্ঞান হইতে জন্মগ্রহণ করে | 

(১) অজ্ঞানকে নাশ করিতে জ্ঞানই ব্রন্গান্ত্র। জাঁন জন্মিলে অজ্ঞান 
আপনা হইতেই দূর হইয়া যায় ॥ হৃর্ষেোদয়ে অন্ধকারকে বলিয়! দিতে 


মোহু। ১১১ 


হয়না “তুমি এখন চলিয়া যাও।” অন্ধকার আপন! হইতেই বিদার লয়। 
ভ্ঞানস্র্য্যের উদয় হইলে মোহান্বকার আপনা হইতেই বিদায় লয়। জ্ঞান 
উপার্জন করিতে তত্বচিস্তা ও শান্্রালোচনা আবশ্যক | ,আমি কি %িআমার 
কি? বন্ধন কি? মোক্ষ কি? এইরূপ বিষয় লইয়া যত বিচার করিবে ততই 
মোহ দুর হইয়া যাইবে । “আমার শরীর আমি নূহি, যাহাতে আমি বন্ধ হইয়। 
রহিয়াছি ইহা মায়ামাত্র”_-এইরূপ ততন্ব'লোচনীয় যত অগ্রসর হইবে ততই 
মোহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে । 
ক্ৃশোহুতিভুঃখী বন্ধোহহং হস্তপদাদি মানহং। 
ইতি ভাবানুরূপেণ খ্যবহারেণ বধযতে ॥ 
নাহং ছুঃখী নঃ মে দেহে! বন্ধঃ কম্মান্ময়ি স্থিতঃ | 
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে ॥ 
নাহং মাংসং নচাস্থীনি দেহাদম্যঃ পরোহাহং | 
ইতি নিশ্চয়বানস্তঃক্ষীণাৃবিদ্যো। বিমুচ্যতে ॥ 
কল্লিতৈবমবিদ্যেয়মনাত্ন্তাতুভাবনাৎু। 
পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্তি । ১১৪ । ২৯---৩১, ৩৪ । 
মহি বশিষ্ঠ শ্ীরামচন্দ্রুকে বলিতেছেন :--"আমি রুশ, আমি অতি 
ঢঃঘী, আমি বন্ধ, আমি হস্তপদাঁদিমান্‌ জীব,” এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার 
দ্বারা মনুষ্য মোহপাপে বদ্ধ হয়। আমি ছ্ঃখী নহি, আমার বন্ধন হইবে 
কিরূপে ?” এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য মোহপাশ হইতে মুক্ত 
হয়। ““আঁমি মাংস নহি, আমি অস্থি নহি, আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আমি 
আত্মা” এইরূপ নিশ্ুুয় বোধ দ্বারা যাহার অন্তর হইতে অবিদ্যা ক্ষয় 
পাইয়াছে, তিনি মুক্ত হইয়া! থাকেন। হে রাঘব, অনাত্ম বস্ততে আস্ম- 


১১২ ভক্তিষোগ | 


ভাবনা দ্বারা অজ্ঞান ব্যক্তি অবিদ্যার কল্পনা করিরা থাকে, জ্ঞানিগণ তাহা 
করেম না। 
শঙ্বরাচীর্য্য বলিতেছেন :-- 
কা জব কান্ত। কন্তে পু্রঃ সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ | 
কম্ ত্বং বা কুত আয়াতঃ তন্বং চিন্তয় তদ্দং ভ্রাতঃ ॥ 
মোহমুদগর । 
“কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র? এই নংসার অতীব বিচিত্র । 
তুমি কার? কোথ! হইতে আসিয্লাছ ? হে ভ্রাতঃ এই তত্ব চিস্ত* কর ।, 
এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হইলে আর মোহণ্থাকিতে 
পারে না। মোহ দূর হইলে পরমানন্দের নিবাস ব্রহ্মনিষ্ঠার উৎপত্তি হয়। 
মহর্ষি বশিষ্ঠ এই জ্ঞানের দ্বারা কিরূপে মোহ নষ্ট হইয়া ব্রহ্মনিষ্ভার উদয় হয়, 
তাহা দেখাইবার জন্ত বলিতেছেন :-- 
ইমাং সপ্তপদাং জ্ঞানভূমিমাকর্ণযানঘ । 
নানয়। জ্ঞীতয়! ভূয়ো৷ মোহপন্কে নিম্জতি ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপত্তি । ১১৮। ১। 
“হে অনঘ, এই সাতটি জ্ঞানভূমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা জ্ঞাত হইলে, 
আর মোহপক্কে মগ্র হইতে হয় না।' 


জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্য। প্রথম! সমুদ্বাহত। । 
বিচারণ। ছিতীয়। স্তাতৃতীয়। তমুমানসা ॥ 
সতাপতিশ্চতুরধী স্যাজতোহসংসক্িনামিকা । 
পদার্থভাবনী যন্তী সপ্তমী তূর্যযগ! গতিঃ | 
| যোগবাশিষ্ঠ । ১১৮1 ৫1৬1 


মোহু। ১৩৩ 


গুভেচ্ছ! প্রথম জ্ঞানভূমি ;) বিচারণ! দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি ; তন্গমানস! তৃতীয় ? 
সম্তাপত্তি চতুর্থ; অসংসক্তি পঞ্চম $ পদার্থভাবনী বষ্ঠ ১ তূর্য্যগ! গতি.সগ্তম। 
স্থিতঃ কিং ষুঢ় এবাস্মি যোক্ষ্যেহং শান্্রসঙ্জনৈঃ। 
বৈরাগাপূর্ববমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্ুচ্যতে বুষৈঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উৎ্পত্ভি। ১১৮ )৮। 
"আমি কেন মূড় হইয়া আছি, আমি বৈরাগ্যের ভাব লইয়৷ শাল্তা- 


লোচনা! করিৰ ও সম্ুদনের সহিত মিশিব, এই প্রকার যে ইচ্ছা, পপ্ডিতগণ 
তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছ$ বলিয়া থাকেন ।” 


শীস্্সজ্জনসম্পকৈর্বৈরাগ্যাত্যাসপূর্ববকম্‌। 
সদাচারপ্রবৃতা। ঝা প্রোচ্যতে স| বিচারণা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ ৷ উৎপত্তি । ১১৮1 ৮। 
“শান্্রা্ণীলন্‌ ও সঙ্জনসঙ্গতি স্বাত্1! বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্বক সত্য কি? 
অনত্য কি? স্থায়ী কি? অস্থায়ীকি? আত্মাকি? অনাত্মা কি? কর্তব্য 
কি? অকর্তব্য কি? বন্ধন কি? মোক্ষকি? এইরূপ সঙ্গাচার প্রবৃত্ত ষে 
বিচার, তাহার নাম বিচারণ। 1৮ 


ব্রিচারণ। শুভেচ্ছাত্যাং ইন্ড্রিয়ার্ধেঘরক্ততা । 

যাত্র লা তন্গমুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তন্ুুমানস! ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপত্তি ॥ ১১৮ । ১০। 
প্রথমে গুভেচ্ছা জন্মিলে পরে সদসৎ বিচারণা দ্বারা ইক্জ্িয়ভোগ্য 
বিষয়ে যে অরতি জন্মে তাহার নাম তন্মানসাঁ অর্থাৎ মন তখন আর 


বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে চাছে না» মনের স্থুলতব ঘুচিয়া সন্ত প্রাপ্তি হ্য়। 
২ 


৯১৪ ভক্তিযোগ। 
ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চেত্যেহ্থে বিরতের্বশাহ। 
“সত্তাস্খুনি স্থিতিঃ গুন্ধে সতাপত্তিরদাহত। ॥ 
| যোৌগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি । ১১৮ । ১১। 
“গুভেচ্ছা, বিচারণ! ও তন্ুমানসা এই তিন জ্ঞানভূমি অভ্যাস করিয়া 
চারিদিকে প্রলোভনের বিষয়ে বিরক্তিবশতঃ যে সময়ে বিমল আত্মাতে মন 
স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম সতাপত্তি।+ 


দশাচতুয়াভ্যাসাদসংসর্গফলায় বঃ। 
ইদহগারাডিি প্রোক্তাসংসক্তিনামিকা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎ্পতি ।১১৮। ১২। 
গশুভেচ্ছা, বিচারণা, তন্মানসা ও সন্তাপত্তি এই চতুষ্টয় জ্ঞানভূমি 
অভ্যাস করার যে চমৎকার সাত্বিক ভাবের উদয় হয়, যাহা দ্বার! বিষয়ে 
আসক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহার নাম'অনংসক্তি । 


ভূমিক! পঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়। ভূশং। 
আতভ্যস্তরাণাং বাহানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥ 
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রযত্বেন বিবোধনং । 
পদ্ার্থভাবন৷ নান্দ্ী ষ্টী সংজায়তে গতিঃ ॥ 


যোগবাশিষ্ঠ। উৎ্পত্তি। ১১৮1-১৩-১৪ । 

পুভেচ্ছা, বিচারণ॥ তনুমানসা, সত্ভাপত্তি ও অসংসক্তি এই পঞ্চ জ্ঞান- 

ভূমির অভ্যাস দ্বারা ব্রঙ্গেতে নিবৃতি লাভ করিলে, ভিতরের ও বাহিরের 

পদার্থের চিন্তা দূর হইয়া যায়) এই সমস্ত চিন্তা! দুর হুইয়! গেলে যে যত্বের 
সহি প্রকৃত. আত্মতন্বের চিন্তা হয়, তাহার নাম পদার্থভাবন! 1 


মোহ। ১৬৫ 


ভূমিষট্কচিরাভ্যা সান্তেদস্তামুপলম্ততঃ। 
যৎ স্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং স! জেঞেয়া ভূষ্যগা! গতিঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ট । উৎপতিশ। ১১৮1 ১৫। 
পূর্বোক্ত ছয়টা জ্ঞানভূমির অভ্যাসবশৃতঃ আত্মপর ভেদ করান চলিয় 
গেলে ব্রন্ষেতে যে শ্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় হয়, “তা হারই' নাম তুর্ধ্যগ্ন! গতি 1» 


যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীভূমিমাগতাঃ। 


আত্মরামা মহাত্সানস্তে মহণ্পদমাগতাঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎ্পত্তি। ১১৮ । ১৭। 
“হে রামচুন্্র, যে সকল মহাভাগ ভ্ঞানভূমির সপ্তম অবস্থা অর্থাৎ 
তুর্যগ! গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাত্রাগণ ভগবানের সহিত ক্রমাগত রমণ 
করিতে থাকেন এবং ব্রহ্মপদ লাভ করেন ।, 
ইহা! অপেক্ষা আর উচ্চতর পদবী কি আছে? *ধাহার হৃদয় হইতে 
জ্ঞানের প্রভাবে মোহজনিত সম্কল্প ভিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার কি আর 
আনন্দের সীমা! আছে ? 
সন্থল্পসংক্ষয়বশাদ্‌ গলিতে তু চিত্তে 
লংসারমোহমিহিক। গলিতে ভবন্তি ॥ 
স্বচ্ছং বিভান্তি শরদীব খমাগতায়াং । 
চিন্মাত্রমেকমজমাস্ভমনস্তমন্তঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উৎপত্তি । ১২1 ৫৬ 
“বাসনা ক্ষয় হইলে যেমন চিত্র বিকার নষ্ট হয়, অমনি সংসারের 
মোহনীহার বিলীন হইয়া যায়, তখন শরৎকালের আকাশের সায় হয়ে 
্বচ্ছ, চিৎ্যরূপ, অদ্ধিতীয়, আদ্য, অনস্ত, জন্মরহিত পরর্রন্ধ দৃষ্ট হন । মেখ- 


১১৬ ভক্কিযোগ। 


নিশ্মুক্ত বিমল শরদাকাশে যেমৰ পূর্ণচঙ্জর শোভা পান, তেমনি মোহনিম্থুক্ত 
জ্ঞানীর বিমল হাদ্ধে অস্ধিতীয় ব্রহ্ম শোভ! পান । 
কেহ মনে করিবেন না এ অবস্থায় আর সংসারের কার্ধ্য করিতে 
হইবে 7! “মোহ চলিয়। গেলে আর সংসারের কার্ষ্ে কি প্রয়োজন ? 
এমন কথা কেহ ভ্রমেও বিবেম না। গীতায় তগবান্‌ শ্রীকু্চ অর্জুনকে 
বলিতেছেন,-- 
সক্তাঃ কণ্্মণ্যবিদ্বাংসো! যথা কুর্ববস্তি ভারত। 
কুরয্যাছিঘ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীর্য লোকসংগ্রহম্‌ ॥ 
ভগবদগীতা | ৩। ২৫ 
“হে অর্জুন, অজ্ঞাত বাক্তি যেমন মোহাভিতৃত হুইয়৷ কর্ম করিয়া 
থাকে, জানবান্‌ ব্যক্তি মোহমুক্ত হইয়া লোকসমাজের বক্ষা ও উন্নতির 
জন্য তেমনি করিবেন । 
1 আমর! যখন স্বংসারে প্রেরিত হইয়াছি, তখন অবশ্য সংসারের কার্ধ্য 
করিব । তবে বশিষ্ঠ রামচচ্জ্রকে যে ভাবে সংসারে বিচরণ করিতে 
বলিয়াছেন সেই তাবে বিচরণ করিতে হুইবে। 
অস্তঃসংত্যক্ত সর্ববাশে। বীতরাগো বিবাসনঃ। 
বহিঃ সর্ববসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উপশম | ১৮। ১৮। 


“হে রাঘব, অস্তরে সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ করিয় 
বাহিয়ে সংসারের সমস্ত কার্ধ্য করিতে থাক । 
বহিঃ কৃত্রিমসংরস্তো হৃদি সংরন্তবর্জিজিতঃ | 
কর্তী বহিরকর্তীস্তর্লোকে বির রাঘব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ | উপশম | ১৮। ২২) 


মোহ । ১১৭ 


“হে রাঘব, অন্তরে আবেগবজ্জিত হইয়া অথচ বাৰিরে .কৃত্রিম আবেগ 
দেখাইয়া, ভিতরে অকর্তা থাকিয়া বাহিরে কর্তা হইয়া সংসারে বিচরণ 
কর। 

ত্যত্ীহংকৃতিরাশ্ স্তমতিরাকাশশোভনঃ।' 
অগৃহীতকলঙ্কান্কে! লোকে বিহর রাঘৰ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ। উপশম। ১৮। ২৫। 

“হে রাঘব, "আমি করিতেছি,* এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 
কার্ধ্যের ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া প্রশাস্তচিত্বে, আকাশ যেমন 
সর্বত্রই শোভা পাইতেছে কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে না, তুমি 
সেইরূপ সংসারের সমস্ত কার্ধ্যে ব্যাপূত অথচ নিফলঙ্ক “থাকিয়া বিচরণ 
কর।” 

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণন। লঘ্ুচেতসাম্‌। 
উদারচরিতানান্ত বন্থুধৈব কুটুম্বকম্‌ 
হিতোপদেশ। 


ইনি বন্ধু ইনি বন্ধু নহেন, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ গণন! করিয়া 
থাকেন, কিন্তু উদারপ্রকুতি ব্যক্তিগণের পৃথিবীস্থ সকলেই কুটুম । 

(১) কি মধুর উপদেশ ! পৃথিবীর সকলকে বন্ধু ভাবিয়া কর্তৃত্বা তিমান 
পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বিধি পানের জন্য সংসারে কর্তৃত্ব করিতে 
হইবে। বাঁহিরে যাহাকে শক্র বলি তাহাকেও বন্ধুভাবে দেখিতে হইবে, 
কেবল ধর্মের অনুরোধে ছুর্নীতির শাসনের জন্ত তাহার প্রতিকূলাচরণ 
করিব। বাহিরে যাহাকে বন্ধু বলি তিনিও সেইরূপ কোন অন্তায়াচরণ 
করিলে তাহারও অবশ্থ প্রতিকুলাচরণ করিব। আমাদিগের শক্র-- 
পাপ ও ছুর্নীতি, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। 

(২) পঅয়ং বন্ধুরয়ং নেতি” এই কবিতাটার মর্মাকুধাবন করিলে মোহ- 


১১৮ ভক্ষিযোগ । 


দমনের আর .একটী সুন্দর উপায় পাওয়া যার । তবজ্ঞানের দ্বারা 
মোহাম্ধকাঁর যেরূপ ঘুরীভূত হয়, সার্বজনিক প্রেমের দ্বারা মোহকালকুট 
তেমনি নির্বরধ্য হইয়া যায়। 

নবীণতা যেখানে, মোহ সেইখানে ? সঙ্কীর্ণতার বিনাশ হইলে মোহ 
স্থান পায় না । আমি কোন এক ব্যক্তিসম্বন্ধে মোহান্ধ ততদিন, বতদিন 
তেমন আর একটা 'না পাই। সং্বীর্ণ প্রেমে মোহের জন্ম । বেখানে 
আমি এক ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসি না, সেইথানে আমি 
তাহার জন্ত চঞ্চল হই। আমরা প্রাণের সহিতি ভালবাসিব অথচ 
মোহাসক্ত হইব না । 

সাধারণতঃ 'নাতার পুজ্রের প্রতি ষে ভালবাস দেখিতে পাই তাহ! 
প্রাই মোহপরিপুর্ণ। কটা মা দেখিতে পাই যে ম্বগর্ভজাত পুত্র ও 
প্রতিবেশী অন্ত বালকগুলিকে সমান চক্ষে দেখিয়! থাকেন। “আমার পুক্র' 
“কামার পুত্র” বলিয়া কাহার পিতা, কাহার মাত না ব্যতিব্যস্ত ? কোন 
পিতা কি কোন মাঁতাকে যখন দেখিব যে বাই কোন বালককে দেখিতে- 
ছেন, অমনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, আপনার পুজ্রের স্যার 
তাহাকে চুম্বন, করিতেছেন এবং আপনার পুজ্রের প্রতিও জান্তিনিধিবশেষে 
অন্ত কোন বালকের প্রতি ব্যবহারের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষশ্য নাই, তখনই 
ৰলিব এই পিতার, এই মাতার প্রাণ হইতে অপত্যন্সেহজনিত মোহ দৃী- 
ভূত্হইয়াছে। 

পারিবারিক সম্পর্ক ভিন্ন বন্ধুত্বেও মোহের উৎপত্তি হয় ।,. আমি এক 
ব্যক্তিকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাহার অভাবে প্রাণ যখ্পরোনাস্তি ব্যাকুল 
হয়, মনের শাস্তি দূরীভূত হয়, চিত্ত চঞ্চল হয়, নিয়মিত কর্তব্যকার্ধ্যগুলি 
করিতে মনোযোগের ক্রটি হয়-ইহা! সমস্তই মোহঘটিত। এই রোগের 
মহৌষধ উদ্ধার প্রেম । 


মোহ! ২১৯ 


যতই বন্ধুর সংখ্য! বৃদ্ধি হয়, যত প্রক্কত প্রেমের বিস্তার হয়, ততই 
মোহের হ্রাস হইতে থাকে । 

কেহ হয়ত জিন্ঞাসা করিবেন “বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কি প্রকারে ? 
প্রেমের বিস্তার হয় কিরূপে ? 

পবিত্র প্রেম যত অধিক পরিচালন! করিতে থাকিবেন, “তত্তই প্রেমের 
বৃদ্ধি হইবে। প্রেমের বৃদ্ধি হইলেই প্রাণ, সধুময় হয়, ভিতরে প্রাণ মধুময় 
হইলেই কুৎসিত বস্তও সুন্দর হইতে থাকে । একটি সামান্য বৃক্ষ প্রেমিক 
যে চক্ষে দেখেন আমর! সে চক্ষে দেখিতে পারি না। তাহার নিকটে 
নীরস পদার্ সর হইয়া গড়ায়, আমাদিগের নিকটে সরস পদার্থও নীরস 
বলিয়। «পরিগণিত হয়। যত প্তোমার প্রাণে প্রেম বুদ্ধি পাইবে, তত 
অপর লোক তোমাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইবে এবং তুমিও তত অপরের 
প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ভগবানের এই নিয়ম। যতই প্রাণে মধু সঞ্চয় 
হয়, ততই মানুষ মধুলোভী হয়; সুতরাং চারিদিকে মধু অন্বেষণ করিতে 
থাকে; পৃথিবীতে মধুগর্ভ কুম্থমের অন্ত নাই, যে পদার্থের দিকে দৃষ্টিপাত « 
কর, সেই পদার্থেই কিছু না কিছু মধু নিহিত আছে? প্রেমিক ভ্রমর 
সকল পদার্থ হইতেই মধু আহরণ করেন। “নিতান্ত পাপী যে জীব তাহার 
প্রাণের ভিতরেও ভগবান্‌ মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন, ধেঁ'অন্বেষণ করে সেই 
পায়। 

যত,অধিক পরিমাণে প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝারিতে থাকিবে, ততই 
যে মোহজনিত আসক্তি কমিয়৷ যাইবে__ইহ্ব ত ঞ্রব কথা। যে কোন 
বিষয় মোহে প্রাণ আচ্ছন্ন করে এবং সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে, সেই বিষয়ে 
উদ্ারত। যত বুদ্ধি হইবে, ততই মোহ বিনাশ পাইৰে। বাহার! ধর্মমত 
লইয়া*ন্কীর্ণ হইস্গ: পড়িয়াছেন, তাহারাও মোহবিভ্রাস্ত হইয়! বিবাদ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু বখনই* প্রাণে সার্ধতৌমিক উদ্দারতা প্রবেশ করে, তখনই 


১২৩ ভীক্তিযোগ ৷ 
তাহারা সকল সম্প্রদায়ের লোককেই আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন, অমনি 
মোহের শাস্তি । 

এই বিশ্বজনীন প্রেমপীযৃষধারায় সমগ্র হৃদয় প্রাবিভ হইয়াছিল বলিগ 
শাক্যসিংহ তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা! সহ্যন্ষিমীকে ত্যাগ করিয়া 
জগছুদ্ধারের "জন্য সর্বত্যাগী, হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। মহাপ্রেমে 
মজিয়াছিলেন বলিয়াই ক্ষুত্র মোহের মস্তকে পদাধাত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। এডুয়িন আরনল্ডের 'লাইট অব এসিয়া” নামক মহাকাব্য 
শাক্যসিংহ গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে নিশীথসয়য়ে হার স্ত্রীকে 
সম্বোধন করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা পাঠ ঝাঁরিলে উদার 
প্রেমের এই মোহদমনী মহাশক্তির পরিচন্ন উৎক্ষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । বুদ্ধদেব প্রথমে বলিলেন £-- 

“খু 106৫ (1762 0008 
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“আমি ত্রদ্ধাওস্থ সমন জীবকে এত ভালবাসিয়াছি বলিয়াই তোমাকে 
অত্যন্ত ভালবাসিয়াছি। জগতে সমস্ত জীবকে যে ভাল ন! বাসে তাহার 
ভালবাসা ভালবাম! নহে» তাহাই মোহ। বুদ্ধদেবের ভালবাস! প্রকৃত 
ভালবাসা, মোহ নহে । মোহ বাক্তিবিশেষ কি বিষয়বিশেষের ক্ষুদ্র পরি- 
সরে মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, ভালবাসা জগন্ময় ছড়াইয়! পড়ে সেই ভাল- 
বাসায় মনুষ্যের প্রাণে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তাহার নিদ্রিত। স্ত্রীকে 
সম্বোধন করিয়৷ পুনরায় শাক্যসিংহ যাহা বলিলেন, তাহার হারাই বুঝিতে 
পারিবেন। 
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মোছ। ১২১ 


“হে নিদ্রাভিভূতে প্রিয়তমে, মহাভিনিঙ্রমপের সময় উপস্থিত, আমায় 
প্রস্থান করিতে হইবে; যাহাতে সমস্ত পৃথিবী উদ্ধার হইবে অথচ 
তোমাতে ও আমাতে বিচ্ছিন্ন হইতে হুইবে সেই মহাত্রতসাধমর জন্ত 
তোমার হুকোমল অধর আমাকে আহ্বান করিতেছে, 'অর্থাৎ “তোমার 
প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহাই আমাকে বলিতেছে--আঁমার নাম 
তবে ভালবাসা, যদি তুমি এই যে তোমায় হুদরের পরম আনাপ্রতিমা, 
জীবনের চিরসঙ্গিনী, ইহাকেও ত্যাগ করিয়া এই পাপক্রিষ্ট হুঃখজর্জরিত, 
পৃথিবীকে মোহনিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্য অগ্ষসর হও। যদি ইহার 
ভালবাসায় খুগ্ধ হইয়া এই জগতের মঙ্গলসাধনে ব্রতী না হও, তবে আমার 
নাম ভালবাসা নহে আমার নাম মোহ | 

চ্ন্দক* যখন বলিলেন--তুমি ত জগতের প্রেমে মত হইয়াছ, কিন্ত 
তুমি চলিয়া গেলে তোমার পিতার মনে কি কষ্ট হইবে একবার ভাবিয়া 
দেখ, তাহাকে এবং পরিবারের অপর সকলকে এই ত কষ্ট দিতে প্রস্তত 
হইয়াছ, তবে আর ত্তাহাদের জন্য তোমার প্রে্৯ কোথায় ? সিদ্ধার্থ" 
উত্তর করিলেন। 
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“হে বন্ধু, সে প্রেম প্রেমই নহে, যে প্রেম নিজের স্থুখলালসা তৃপ্তির 
জন্ত প্রেমের আম্পদকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। আমি কিন্ত 
আমার পরিবারস্থ *লোকদিগকে আমার নিজের সুখভোগ অপেক্ষা,' এমন 
কি তাহাদিগেরও সুখতোগ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি, তাই তঁহাদিগের 


১২২ ভক্কিযোগ । 


প্রকৃত সুখ যাহাতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে ভববন্ধন হইতে সুক্ত 
করিবার জন্ত--তীহাদিগকে এবং এই বিশ্বে বত প্রাণী আছে সকলকেই 
যদি প্রেমের চরমসাধন করিলে সেই বন্ধন হুইতে মুক্ত করিতে পারা 
যায়--তাহা করিবার জন্য চলিলাম। মোহকে পদদলিত করিয়! 
প্রেমের দ্বাগ বিশ্বের উদ্ধার করিবার জন্য প্রেমাবতার শাক্যসিংহ ক্ষুদ্র সংসার 
ত্যাগ করিয়া মহাসংসারের কার্যো, প্রবৃত্ত হইলেন। 

তগবান্‌ করুন আমরাও যেন জ্ঞানের আলোকে হৃদয় আলোকিত করিয়া! 
প্রেমামৃতে আপাদমস্তক অভিষিষ্চিত হইয়া, মোহকে চিরকালের মত বিদায় 
দিয়া পরিবারে, সমাজে, সমস্ত জগতে তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধুন করিতে 
করিতে জীবন অত্রা'হিত করিতে পারি । 


মদ । 


(১) আত্মপরীক্ষার অভাবনিবন্ধন মদের উৎপত্তি । স্থিরভাবে যে 
ব্যক্তি আমি কি? আমার জ্ঞান কতটুকু? আমার ক্ষমতা কতটুকু ? 
চিন্তা করে, সে কখন অহঙ্কারে স্কীত হইতে পারে না। জ্ঞানের অহঙ্কার 
বাহার করিয়া থাকেন, তীহাদিগের মধ্যে কে বলিতে পারেন-_-আমি 
কি? আমার অঙ্গগুলি কি? কিরূপে সৃষ্ট? যে ধাতু হ্বারা সৃষ্ট সে 
ধাতুগুলি কি? আমর! হস্ত দ্বারা ধরিতে পারি কেন? চক্ষু দ্বারা দেখিতে 
পাই কেন? মনের চিন্তাশক্তি কোথা হইতে আসিল? আমি কি 
তাহাই বদি না বুঝিলাম তবে আর "আমি আমি” করিয়॥ বেড়াই কেন? 
ফিনি যে ব্ষিয়ের অহঙ্কার করেন তিনি সেই বিষয়ের কি জানেন এবং 


মদ । ১৩ 


তাহার ক্ষমতায় সেই বিষয়ে কতদুর কি করিতে পারিয়াছেন, একবার 
্রশাস্তব্দয়ে কয়েক মিনিটের জন্য চিন্তা করিয়া দেখুন) এইরূপে চিন্ত। 
করিয়া বলুন-_অহস্কারের কোন কারণ পান কি না? 

জ্ঞানী, তুমি জ্ঞানের অহঙ্কার করিতেছ-_তুমি' সকলই জান-_প্রথমে 
আমাকে উত্তর দাও তুমি তোমাকে জান, কিনা? আগ্তার্ব কথা দুরে 
থাকুক, তোমার শরীরের একটি রক্তবিন্দু “কি তাহা! বলিতে পার? তুমি 
যে পদার্থবিদ্যায় মহাজ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতেছ, একটি বালুকণ। 
কোথা হইতে আসিল, কি ধাতুতে গঠিত বলিতে পার? চুম্বক লৌহকে 
টানে কেম বলিতে-পার? কে আছে এমন জ্ঞানী এ ভুবনে, চুম্বক 
লৌহন্কক টানে কেন, জানে ? “এই যে চারিদিকে দৃষ্তুমীন জগৎ ইহার একটা 
ধূলিরেণু একটা জলবিন্দুর প্রকৃত তথ্য যদি বলিয়া! দিতে পার, তবে বুঝিব 
তুমি জ্ঞানী । 

ষাহার! ক্ষমতার বড়াই করেন, তহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাস! করি 
“তোমার কি ক্ষমতা আছে? তুমি কি করিতে পান্র ? 

বিনি স্থবন্তা তিনি হয়ত বলিবেন “আমি বক্তৃতা দ্বারা এ সংদারকে 
মোহিত করিতে পারি।” তোমার বন্তৃতাশক্তির কি অষ্টা তুমি? তবে 
সকল সময়ে মনোহারিণী বক্তৃতা করিতে পার না! কেন? কাল তুমি সহজ 
সহস্ম মনুষ্যক তোমার বাগ্মিতায় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলে, আজ সেই 
তুমি, সেই স্থলে, সেই বিষয়ে, বক্তিতা করিতে উপস্থিত হইয়াছ; আজ কই 
একটা -প্রাণীও ত আকৃষ্ট হইতেছে না! 

কবি হয় ত বলিবেন “আমার কবিত! শুনিলে কে ন৷! মুগ্ধ হয়?” 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করি--“এই কবিত্বশক্তি কি তুমি স্্টি করিয়াছিলে 
ন! অপর কেহ তোমাঁকে দিয়াছেন? আর এই কবিত্বশক্তির উপরে কি 
তোমার অধিকার আছে? কাল সেইত এক মিনিটও চিন্তা না করিয়া 


১২৪ ভক্তিযোগ | 


অজঙ্ব মধুময় কবিতা. লিখিরা গেলে, আজ এই যে বলিয়া বসিয়া! কত মস্তিষ্ক 
আলোড়ন করিতেছ, একটি ভাব পাইবার জন্ত শতবার উর্ধাদিকে তাকাইতেছ, 
আর এক এক বার ভ্রকুঞ্চিত করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেছ, কই তেমনি 
একটী কবিতাও কেন লিখিতে পারিতেছ না ? 

অঙ্কবিদ্যাপারদর্শী, তুমি ত বল “আমার এমন এক নৈসগ্সিক শক্তি আছে 
যে, আমি অন্বশান্তের অতি গল প্রশ্নগুলির অনায়াসে উত্তর করিতে পারি? 
যদি থাকে শক্তি, তাহার বর্তা কি তুমি? আর. সেই শক্তিই তোমার 
করায়ত্ত কই? এক এক সময়ে ত দেখি, তোমার শিষ্যান্গশিষ্য তোমাকে 
পরাধ্য করিয়া দেয় । 

সমর-বিজয়ী, বিজয় -নিশান তুলিয়া বলিতেছে “সামরিক কৌশল 
আমার স্তায় কে জানে ? বলি, সেই কৌশল শিক্ষা করিবার শক্তি কি 
তুমি তোমাকে দিয়াছ? আর সেই শক্তিই কি সর্ধদা তোমার আজ্ঞাবহ ? 
যদি ,তোমার আয্বনাধীন হইত, তবে ত প্রত্যেক যুদ্ধেই তুমি জদ্মী 
হহতে ? কাল তুমি লক্ষািক সৈম্ত জয় করিয়া আমিলে, আর আজ কেন 
মাত্র তিন শত দেনা তোমার অক্ষৌহিনী পরাভূত করিয়া ফেলিল ? 

প্রত্যেক বিষয়ে চিত্ত! করিলে দেখিতে পাইব, যাহার অহঙ্কার করি, 
তাহা আমার কিছুই নয় এবং তাহার উপরে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার 
নাই। এই হস্ত সগ্গুখস্থ পদার্থকে ধরিবার জন্ত প্রসারণ করিতেছি, হয়ত 
ইতিমধ্যে বাতব্যাধি আলিয়। হত্তকে অপাড় করিয়া দিল, আর ধরা হইল 
না। এই জিহ্বা দ্বারা এত বাক্য বলিতছি, হয় ত আর একটি বাক্য 
উচ্চারণ করিবার পুর্ব্বে আড়ষ্ট হইয়া যাইবে, আর জিহ্বা আমার আদেশ 
মানিবে না । 

এই বরিশালে কটা বৃদ্ধ বলিতেন--- 

“আমি কভূ আমার নয়, এক ভাবি আর হয় 1” 


ম্দ। ১২৫ 


কথাটি সম্পূর্ণ সত্য । আমি যদি আমারই হুইতাঁম, তবে আমার ক্ষমতাধীন 
যাহা করিব ভাবিতাম তাহা! ত করিতেই পারিতাম। অনেক সময়ে দেখি 
যাহ! আমি নিশ্চর করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, এমন. ঘটন'চক্র আসিয়া 
পড়িল যে আর তাহা৷ করিতে পারিলাম ন! ৷ 

আমরা যাহা কিছু করি, কি যাহা কিছু+বুঝি, কি থাকা কিছু ভাবি, তাহা 
সমস্তই তগবানের শক্তি লইয়া। আমার্দিগের কোন শক্তি নাই। তিনি 
যে শক্তি দিয়াছেন তাহ! যদি প্রত্যাহার করেন, তবে আমাদিগের কিছুই 
করিবার ক্ষমতা গ্রাকে না, আমর! একেবারে উপায়হীন হইয়া পড়ি। তিনি 
সহায় না হইলে আমাদিগের এক্রটি তৃণও উত্তোলন করিবার ক্ষমতা হয় ন!। 
কেনোপিনিষদে একটি আখ্যায়িকা এই তন্বটী অতি 'মনোহ্রভাবে প্রকাশ 
করিতেছে। 

্রঙ্ম হু দেবভ্যো বিজিগ্যে তন্তহ ব্রহ্ষণে বিজয়ে দেবা অমহীয়স্ত ত 
একষস্তাম্মাকমেবায়ং বিজক্বোহন্মাকমেবায়ং মহিমেতি। ্ 

্রন্ম দেবাস্থরসংগ্রামে জগতেক্৯ কল্যাণের নিহ্িত্ত দেেবতাদিগকে বিজয়ী 
করিলেন। সেই ব্রন্মের জয়েতে অগ্নি, চক্র, বু প্রভৃতি দেবতাগণ মহিমাহিত 
হইলেন এবং মনে করিলেন আমাদ্িগেরই এ জয়, আম্মদিগেরই এ মহিমা । 
্রহ্মকে ভূলিয়া আপনাদিগের শক্তিতে জয় লাঁভ করিয়াছেন মনে 
করিলেন । | 

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞো তেঁভ্যোয়ং প্রাছূর্বভূব তন্ন ব্জানস্ত কিমিদং বক্ষমিতি । 

সেই অন্তর্য্যামী ব্রহ্ম দেবতাদিগের এই বৃথাভিমান জানিলেন ও তাহা 
দুর করিবার জন্য তীঁহাদিগের নিকটে অস্তুত রূপ ধারণ করিয়৷ উপস্থিত 
হইলেন, কিন্তু তাহারা এই বরণীর ব্যক্তি কে গ্তাহা জানিতে পারিলেন ন!। 
ইনি যে ব্রহ্ম তাহা জুনিতে পারিলেন না । 

তেইশ্নিমক্রবন্‌ জাতবেদ এতঘ্বিজানিছি কিমেতদযক্ষমিতি তথেতি । 


১২৬ ভক্তিযোগ ৷ 


দেবতারা ইনি কে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্নিকে বলিলেন “হে জাতবেদ, 
এই বরণীয় ব্যক্তি কে তাহা তুমি জানিয়া আইস।” অগ্নি বলিলেন "তাহাই 
হউক 1 

তদভ্যক্ষবৎ তমভ্যবদৎ কোহসীতি অগ্ির্ধা অহ্মস্্ীত্যব্রবীজ্জাতবেদ! 
বা অহমস্্রীতি । 

অগ্ধি তাঁহার নিকট গমন করিলেন । তিনি অখ্থিকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
তুমি কে? অগ্নি কহিলেন “আমি অগ্নি, জাতবেদা ৷ 

তশ্মিংঘ্বয়ি কিং বীর্ধ্যমিত্যপীদং সর্ধ্বং দহেয়ং যদিদং সর্বাং পৃষ্িব্যামিতি। 

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার/কি শক্তি আছে? অগ্নি বলি- 
লেন “এই পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি 

তশ্মৈ ভৃণং নিদধাবেতন্দহেতি তছুপপ্রেয়ায় সর্বজনেন তন্ন শশীক দগ্ধ,ং 
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি । 

তখন তিনি অগ্নির সম্মুখে একটা তৃণ রাখিয়া! বলিলেন “তুমি ব্রহ্াণ্ড দগ্ধ 
করিতে পার, এই: তৃণটি দগ্ধ কর দেখি ।' অগ্নি তার সমুদয় শক্তি দ্বারা 
তৃণটি দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দগ্ধ করিতে পারিলেন না । 
অবশেষে পরাম্ত হুইয়, দেবতাদিগের নিকটে আসিয়! বলিলেন, এই যে 
বরণীয়রূপ, ইনি কে তাহা! আমি জানিতে পারিলাম না । 

অথ বায়ুমক্রবন্‌ বায়বেতছিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি। 

অনস্তর দেবতাগণ বাযুক্ বলিলেন_-“বায়ুঃ তুমি জানিয়া আহি এই 
বরণীয় ব্যক্তি কে।” বাধু বলিলেন “তাহাই হউক ।, 

তদভাদ্রবৎ তমভ্যব্দৎ কোইসীতি। বায়ুর্বা অহমন্ীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা 
বা অহমস্ীতি। 

বায়ু তাহার নিকটে গমন 'করিলেন। তিনি বাযুকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
“তুমি কে ? বায়ু কহিলেন “আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা 1 
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তশ্মিংস্বয়ি কিং বীর্ধ্যমিত্যপীদ। সর্ধমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি | 

তিনি পুনরাক্ জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার কি শক্তি আছে? বায়ু 
উত্তর করিলেন “এই পৃথিবীতে যত কিছু বস্ত আছে আমি সমুদয় আহরণ 
করিতে পারি ॥ 

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্েতি' জ্ছপপ্রেয়ায় সর্বজবেন ত্প 
শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি | 

তখন তিনি বায়ুসম্ুথে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, তুমি ত ব্রহ্গাণ্ডের 
যাবতীয় বন্ড আহরণ করিতে পার, এই তৃণটি আহরণ কর দেখি। বায়ু 
তাহার, সমুদয় শক্তির দ্বারা ভূণটা আহরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে নিরম্ত হইন্া দেবতাঁদিগের নিকটে 
আসিয়া বলিলেন “এই বরণীয় ব্যন্তি কে, তাহা আমি জানিতে পারি- 
লাম না) 

অথেস্ত্রমক্রবন্‌ মঘবরেতদিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি। 

অনন্তর দেবগণ ইন্্রকে বলিিন--ইই্দ্র, এই' বরণীয় ব্যক্তি কে, তাহা 
তুমি জানিয়' আইস |” ইন্দ্র বলিলেন “তাহাই হউক 1, 

তদভ্যদ্রবৎ তন্মাত্তিরোদধে। 

ইন্্ তাহার নিকটে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি তাহার অস্তর্ধান? 
ইন্দ্র একেবারে অপ্রস্তত 

স তন্মিন্নেবাকাশে স্ত্িযমাজগাম বছশোভমানযুমা হৈমবতীং তাং প্রোবাচ 
কিমেতদধক্ষমিতি | 

তখন তিনি স্থুশোভন! সুবর্ণভূষিতা বিদ্যারূপিলী উমাদেবীকে সেই 
আকাশে দেখিতে পাইলেন । উপায়াস্তর না পাইয়৷ তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিলেন “এই যে খ্রুজনীয় মহাপুরুষ যিনি এইমাত্র অন্তহিত হইলেন, 
ইনি কে? 
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সাত্রন্ষেতি হোবাচ বরহ্ধণো ব! এতদ্বিজার মহীয়ধ্বমিতি ততোহৈব 
বিদাঞ্চকার ব্রদ্মেতি । 
তিনি বলিলেন “ইনি ব্রক্ম, ইনি তোমারদিগকে জয় দিয়াছিলেন বলিয়! 
তোমর! মহ্মাস্থিত হইয়াছ। তোমরা গর্ব করিয়াছ, তোমাদিগের নিজের 
শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছ।: প্রঞ্কতপক্ষে ইনি শক্তি ন! দিলে তোমাদের 
কাহারও কিছুমাত্র শক্তি থাকে না তাহাই দেখাইবার জন্ত ইনি আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন। ইন্জ্র তখন জানিলেন-_-ইনি ব্রহ্ম 1 
কাহারও গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। সেই ব্রদ্ষশক্তি “ভিন্ন এই হম্তঘ় 
গ্রহণ করিতে পারে না, এই চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, এই কর্ণ শ্রবণ 
করিতে পারে না, জিহ্বা! আশ্বাদন করিতে পারে না, মন মনন করিতে পারে 
না, বুদ্ধি শ্বকার্ধ্যসাধনে অক্ষম হয় । সেই শক্তি 
শ্রোত্রন্ত শ্রোত্রং মনসে। মনে যদ্বাচে। হ বাচং। 
স উ প্রাণৃস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষু ॥ 
| কেনোপনিষৎ। ১। ২। 
শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাঁকোর বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু। 
সেই ক্রন্গশ্তির অভাবে প্রাণ, মন, বাহোকিয়াদি করা হইয়া 
পড়ে। 
কোহেবান্তাৎ কঃ প্রাপ্যাৎ যদেধ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ : 
তৈতিরীয়োপনিষৎ। ২1৭ ২। 
“কেবা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আনন্স্বরূপ 
আকাশরপী ব্রহ্ম বিদ্যমান না থাকিতেন ?, 
সমঘ্ই যদি সেই শক্তির উপর নির্ভর করিল, তবে আর তোমার 
অহঙ্কার করিবার রহিল কি? মহাজনের মাল লইয়! তোমার গর্ব করিবার 
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আছে কি? মহাজন যদি তাহার মাল ফিরাইস্! নেন” তবে তোমার 
থাকে কি? তাহা হইলে ত তুমি যে ফকির সেই ফকির। 

আর ফিরাইয়া৷ নেওয়া থাকুক, তোমার নিকটে তিনি থাহা স্থত্ত 
রাখিরাছিলেন তাহার যদি নিকাশ তলব করেন, একবার ভাবিয়া দেখ, 
তুমি কিরূপ নিকাশ উপস্থিত করিতে *পার? তহবিল তশ্ুপ কর নাই 
কি? নিকাশের নামে বল দেখি প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় কিনা, 
তোমার হৃদয়ের শোণিত শুকাইয়া বায় কি না? আমি ত একটি প্রাণীও 
দেখিতে পাই না যিনি বলিতে পারেন “আমার নিকাশ উপস্থিত করিতে 
ভয়ের কারণ নাই? কবীর ইহা দেখিক্াই বলিয়াছিলেন £- 


চলতি চক্কি দেখ কর্‌ দিয়া কবীরা রে! । 
দুপাটনকে বিচ আ৷ সাবেত গিয়। ন কো ॥ 


“এই যে ক্রহ্মাণ্ডের ধাতা ঘুরিতেছে ইহা দেখিরা কবীর কীদিতে 
লাগিলেন” একটি জীবও এই পেষুণযস্ত্রের ছুই পাটের ভিতরে পড়িয়া” 
অক্ষত গেল না ।” 

তুমি যদ্দি বল “আমি অমুক অপেক্ষা কম ক্ষত, আর আমার যাহা 
গর্ক্বের বিষয় আছে, তাঁহা অমুকের নাই ॥ ইহার উত্তরে আমি বলিব 
তুমি অপেক্ষদকৃত কম ক্ষত ইহা বলিবার তোমার অধিকার নাই । এই 
তুলনা করিবার তোমার ক্ষমত! নাই। প্রথমতঃ তুমি যাহার সঙ্গে তোমার 
তুলনা করিতেছ, তাহার অন্তরে কি তুমি প্রবেশ করিয়াছ ? দ্বিতীয়তঃ 
থাক্‌ তাহার অস্তঃকরণ, তোমার নিজের অস্তঃকরণই কি তুমি তন্ন তন 
করিয়া দেখিয়াছ? আত্মনষ্টির অভাবে আমরা যে অনেক সময়ে আপনা- 
দিগের পাপসন্থন্ধে “অন্ধ হইয়া বনিয়া থাকি। যখনই অনুসন্ধান করি অমনি 
কত পাপ হৃদয়ের ভিতরে কিল্‌ বিল্‌ করিতেছে দেখিতে পাই। আমাদিগের 

€ি 
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গর্বের বিষগুলি কি এবং তাহাদের মূল কি-ইহা স্থিরভাবে চিন্তা 
করিয়া দেখিলে অনেক সময়ে বুঝিতে পারি, যাহা নিয়! অহঙ্কার করিতে 
ছিলাম তাহা অহষ্কারের নহে, প্রত্যুত লজ্জার কারণ ॥ 
, একটি মুগলমান সাধকের, অত্যন্ত অহস্কার হ্্লাছিল। তিনি প্রত্যেক 
রঙ্ধনীতে মনে করিতেন, ততীহ্াকে একটি উদ্ী আসিয়া স্বর্গধামে লইয়া যায়। 
সমস্ত রাত্রি ত্বর্গভোগ করিয়া! প্রভাতে গান্রোথান করিয়া দেখিতেন যে 
তাছার নিজের গৃহেই রহিয়াছেন। জনিদ নামে একটী সাধু তাহার 
নিকটে উপস্থিত ভ্ইয়া বিবরণ জিজ্ঞাস! করিলে, তিনি প্রত্যেক নিশিতে 
স্বর্গে উপস্থিত হইয়া কত সুখভোগ করিয়া আসেন বড়ই জাকের সহিত 
তাহা! বলিতে লাগিলেন। জনিদ কোরাণের একটি বচনের উল্লেখ 
করিয়া তাহাকে বলিলেন “আল তুমি স্বর্গে উপস্থিত হইলে তিনবার এই 
বুচনটা উচ্চারণ করিবে তিনি তাহা করিতে স্বীকৃত হইলেন । সেই 
দিন রজনীতে যেমন স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, অম'ন সেই বচনটী তিনবার 
উচ্চারণ করিলেন। তাহা শুনিবামান্র অঞ্দরা, গায়ক, বাদক, দেবক 
প্রভৃতি যাহারা তাহার স্ুখভোগের উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল, সকলে 
চীৎকার করিয়! পলারন করিল। ভোগ্যপদার্থগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। 
সেই অহঙ্কারী সাধক একাকী পড়িয়া রহিলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখেন তিনি এক মহাকদর্ধ্য স্থানে, আগিয়াছেন, রাশি রাশি 
মৃতাস্থি ত্বাহার সম্ুথে স্তুপীকৃত রহিয়াছে। 

আমর! অনেকে কল্পনায় এইরূপ স্বর্গভোগ করি কি না একবার চিন্তা 
করিয়৷ দেখুন। বাহিরে চাকচিক্য, ধুমধাম, যশ, মান, সুখ্যাতি, ভিতরের 
পদার্থ বাহির হইয়! পড়িলেই দেখিতে পাই মৃতাস্থে 1, মোহাস্ত মহাশয়, 
প্রচারক মহাশর, তুমি ত ধন্মের ডোল হইয়া! বনিয়! আছ, কত শিষ্য 
কত সেবক স্ততি গান করিতেছে; একটু নিজের ভিতরে প্রবেশ কর, 
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দেখিতে পাইবে--তোমার সমস্ত ভেঙ্কি, তোমার ধ্যান, সমাধি ও প্রচারের 
মধ্যে ফাকিবাজী, চাতুরী, মৃতাস্থি। তুমি একটি প্রকাণ্ড পষ্টবস্ত্রাবৃত 
মীঢ়ঘট। হাইকোর্টের জজ বাহাছুর, তুমিত পদগৌরবে অধীর হইয়া 
পৃড়িরাছ, দৈবাঁৎ কতকগুলি কারণের সুমবায়ে এ পদ অধিকার করিয়াছ। 
তোথার পদতলে তোমা অপেক্ষা কত গুণে শ্রেষ্ঠ কত লোক আছে 
একবার তাকাইয়া! দেখ না, তুমি কত লোকের বিচার কর, একবার 
তোগার নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও দসাধুতা কতটুকু, আপনার নির্জন প্রকোষ্ঠে 
বসিয়া ভগবার্ধনর নাম নিতে নিতে বিচার করিয়া দেখ দেখি, তুমি তোমার 
যাহা মনে করিয়াছিলে তাহা প্রক্কতই তোমার কিন্গ--ততথানি তুমি 
তোমাকে, জিন্ৰী দিতে পার কিন! । হয় ত, তুমিই বলিয়া উঠিবে হায় 
কিদের গর্ব করিতেছিলাম, আজ যে দেখিতে পাইলাম আমি শ্বেতমন্মর 
মগ্ডিত ভম্মরাশিমাত্র,মুতাশ্থি _মৃতাস্থি 1” 

আমরা প্রত্যেকেই কতকগুলি মমতাস্থি বুকের *ভিতরে রাখিয়া সেই ' 
গুলি স্বর্গভোগের উপাদান মনে করিতেছি । আমাদিগের অহঙ্কারের 
বিষন্ন মুতাস্থি। 

আত্মপরীক্ষা ছ্বারা স্বীয় দোষগুলি সর্ধদা মনের সম্মূথে উপস্থিত 
করিলে অহঙ্কার* চূর্ণ হয়। আমরা আপনাদিগের দোষ ন! দেখিয়! সর্বদা 
গুণের দিরে দৃষ্টি করি বনিয়াই অহঙ্কারী হই। আত্মদৃষ্টি দ্বারা একটি 
একটি করিয়া দোষগুলি ধাঁরতে হইবে। যে দৌষগুলি গুণ বলিষা মনে 
করিতেছিলাম সুঙ্ান্থন্ধানে সেই গুলি টানিয়া বাহির করিতে হইবে 
এবং স্থুল স্কুল দোষগুলিরগ তাপ্িকা করিতে হইবে । নিজের দৌষগুলি 
সর্বদা মনে থাকিলে অহঙ্কার উপস্থিত হইবার অবকাশ পার না । যাহার 
নিজের দোষগুলি সর্বদা মনে জাগরূক থাকে, সে দীনাত্মা ন! হইয়া পারে 
না। সে ব্যক্তি মহাত্সা ফকির বায়েজিদের স্ায় বলিবে “একটি 
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ধুলিকণাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে যে বায়েজিদ তাহা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ নহে । 
এক দিবস কোন সাধু একটা রাস্তা দিয়! যাইতেছিলেন। একজন 
গৃহস্থ ছারদেপ্ধ উপর হইতে কতকগুলি অঙ্গার তাহার মন্তকে নিক্ষেপ 
করে) এসহচুরগণ কুদ্ধ হইয়া! সেই গৃহস্থকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হন। সাধু তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রসন্নবদমে বলিলেন “জেমরা 
এ কি কর? যাহার মন্তকে জলস্ত অগ্নি বর্ষণ হওয়! উচিত, তাহার 
মন্তকে কতকগুল শীতল অঙ্গার পতিত হইল, 'ইহা ত তাহার মৌভাঃগ্যর 
বিষয়!” যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সর্বদ! দেখেন, তিনি সাধুর স্তার 
দীনাত্মা না হইয়া পারেন নাঁ। তাহার হুদয়ে অহঙ্কারের পলশমাত্র স্থান 
পাইতে পারে না) প্রত্যেকে নিজের কত শত দোষ আছে, একব'র 
তালিকা করিয়া দেখুন, অহঙ্কার নিকটে আসিতে পারে কিনা । থে 
ভাবে আত্মপরীক্ষার পথ প্রদশিত হইল, এইভাবে আত্মপরীক্ষা অংস্কার 
বিনাশের প্রধান উপায় 
(২) অহঙ্কারের 'কুফল চিন্তা করলে মন তাহা হুইতে ভীত হয়। 
মহাভারতের উদ্যোগপর্ধ্বে কৌমারব্রন্মচারী সনৎসুজাত ধৃতরাষ্কে অহম্কারের 
অষ্টাদশ দোষ দেখশইতেছেন £-- 
মদোহ্টাদশদোষঃ স্‌ স্তাশ পুরা বঃ প্রকীন্তিতঃ । 
লোকদ্েষ্যং প্রতিকুল্যমভ্যসুয়া মুাবচঃ ॥ 
কামক্রোধো পারতন্ত্যং পরিবাদোহথ পৈশুনং । 
অর্থহানিবিবাদশ্চ মাতসধ্যং প্রাণীপীড়নং ॥ 
ঈর্ামোহোহতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোহভ্যসুয়িত। । 
ত্মাৎ প্রীজ্ঞে৷ ন মাদ্যেত সদ! হোতদ্বিগহিতষ ৷ 
মহাভারত) উদ্যোগপর্র্ব | ৫৫1 ৯০-১১ ? 
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যে ব্যক্তি মদ দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে লোকের বিদ্বেষক্জীজন হয়-__ 
অহঙ্কারী ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পারে না, সে অনেক সময়ে তাহার 
অভিমানে আঘাত পড়িবে কি পড়িয়াছে কল্পনা করিয়া নানী বিষয়ে 
লোকের প্রতিকূল আচরণ করে, কাহারও গুণের প্রশংসা গুনতে পারে 
না, সুতরাং গুপিগণের প্রতি দোষারোণ কুঁত্রুতে ব্যস্ত হয়, আপনাকে 
উচ্স্থান দিবার জন্য অন্ত কেহ তাহার ঈমান আদরণীয় না হইতে পারে, 
তজ্জন্ত মিথ্যা কথা বলিতে সন্কুচিত হয় না। যে বিষয় লইয়া অহঙ্কার, 
তাহাতে তাহার নিতান্ত আসক্তি জন্মে, কেহ বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে 
ক্রোধে অগ্টলিবৎ হইয়া উঠে। *যে ব্যক্তি অভিমানে ইন্ধন দেয় তাহারই 
দাঁস হইয়া থাকে, পরের দোষকীর্তনে অহঙ্কারীর জিহ্বা! নৃত্য করিয়া 
থাকে, নানাপ্রকার খলত আশ্রয় কর! তাহার প্রয়োজন হয়, মে অহ- 
স্কারের বিষয়গুলি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনর্থক ব্যয় করে, অপর লোকের 
সঙ্গে তাহার বিবাদ অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে। পরশ্রীকাতরতা অহঙ্কারীর 
হদয়রাজ্য অধিকার করিয়৷ থান্ডে; প্রাণিপীড়ন* তাহার স্পর্ধীর বিষয় 
হইয়া দীড়ার ; ঈর্ষায় তাহার প্রাণ জর্জরিত, হয়, চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া যায়, 
লোকের মর্ধ্যাদা অতিক্রম করিয়! বাক্য প্রয়োগ করা »মহস্কারীর একটা 
প্রধান লক্ষণ । অহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তির কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না এৰং 
অভ্যকুয়িস্তা অর্থাৎ পরদ্রোহশীলতা তাহার মজ্জাগত হইয়া! থাকে । 

কোন অহঙ্কারী ব্যক্তির'জীবন পর্য্যালোচনা করিলে এই অষ্টাদশ দোষ 
প্রত্যক্ষ ধদখিতে পাওয়া যায়। এতগুলি দোষ যাহার স্কন্ধে আরোভুণ 
করে তাহার কি মনুষ্যত্ব থাকে ? অহঙ্কারীর স্তায় কৃপাপাত্র আর কেহই 
নাই। ,সে মনে করিতেছে, আমি উর্ধে উঠিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক 
ক্রমাগত নিয়ে পঁড়িতেছে, তাহার ন্ায় দুঃখী এ জগতে কে? তাহার 
অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় । 


১৩৪ | ভাক্তযোগ ৷ 


অহস্কারের অন্্তস্তাবী ফল পতন। কিছুতেই অহঙ্কারী উদ্ধে উঠিতে 
পারিবে না 1 ীন্ুত্রীষ্ট বলিয়াছেন, দীনাত্মারা ধন্ত, কারণ স্বর্গরাজ্য 
তাহাদিগের 1 দীনাত্মা! না হইলে প্বর্গে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার, 
নাই। একটা সঙ্গীত শুনিয়াছি ভগবান্‌ বলিতেছেন ৫ 
দৃযহস্কারী পাপী যাঁরা, আমার দেখা পার না৷ তারা, 
দীনজনের 'বন্ধু'আমি সকলে জানে 1 
প্রকৃতই তিনি দীনঞ্জনের বন্ধু ; অহঙ্কারী ব্যক্তি কখনও তাহার দেখা 
পায় না। যতদিন হৃদয়ে কোন প্রকারের অহঙ্কার স্থান পাইবে, ততদিন 
ঈশ্বরকে তথায় পাইবে না । একটি মুদলমান সাধক বলিয়াছেন, “যখন 
প্রভ্‌ প্রকাশিত হন মামি থাকি না, এদং আমি উপস্তিত ভউলে প্র 
থাকেন না। আমার অপ্রকাশে তাহার প্রকাশ, আমার প্রকাশে তাহার 
অপ্রকাশ ; এই প্রকার ত্রিশ বৎসর চলিতেছে। . আমি যত আর্তনাদ 
করি, তিনি ততই বলেন “হয় আমি থাকিব, নর তুমি থাকিবে ।” “আমি” 
,ও “তিনি এই ছুয়ের একস্থলে থাকিবার স্থান নাই। «আমি বিদায় না 
হইলে “তিনি” আমিবেন না। যেপর্য্যস্ত “আমি” না! যাইবে, সে র্্য্ত 
ষতই ধর্মসাধন করুন না কেন, স্বর্গের দ্বার অর্গলরুদ্ধ থাকিবে ।” মহা" 
ভারতের মহাপ্রাস্থানিক পর্বে পঞ্চ পাওবের স্বর্গারোহণের আখ্যান ইহার 
ওমাণ। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল 'ও সহদেব স্বর্গের পথে চলিয়াছেন। 
প্রথম সহদেব ভূতলে পতিত হইলেন । ভীম বুধিষ্ঠিরকে সহদেবের পতনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ধুন্মরাজ উর করিলেন ১ 
আত্ুনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোহুমন্তত কঞ্চন। 
তেন দোষেণ পতিতত্তম্মাদেষ নৃপাতুজঃ ॥ 
“এই নৃপনন্দন কোন ব্যন্তিকেই আপনার সদৃশ প্রাজ্ঞ মনে করিতেন 
না, সেই দোষে পতিত হইলেন ।+ | 


মদ) ১৩৫ 


এই বলিয়া ধর্মরাজ ও তাহার অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা অগ্রসর নি 
লাগিলেন ; কিঞ্চিৎকাল পরে নকুল পতিত হইলেন । 

ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, নকুলের “পততনের কারণ কি? যুধিষ্ঠির 
উত্তর করিলেন £-_ 


রূপেণ মৎসমো! নাস্তি কশ্চিদ্রিত্যস্থয দর্শন, 
অধিকশ্চাহমেবৈক ইত্যন্ত মনীসি স্থিতং । 
নকুলঃ পতিতস্তস্মাদাগচ্ছ ত্বং বুকোদর ॥ 

“ইনি মনে করিতেন রূপে আমার তুল্য কেহ নাই, আমিই সর্বাপেক্ষা 
অধিক রূপবান্‌,-ম্তরাং পতিত হইয়াছেন; হে বুকোদর, তুমি আগমন 
করিতে থাক ।, 

নকুলের পর অর্জুন পড়িলেন। অজ্জুন কেন পড়িলেন জিজ্ঞাস! 
হইলে ধর্ম্মরাজ বলিলেন £-_ 


একাহ৷ নিদহেয়ং বৈ শব্রনিত্যজ্জুনোহব্রবীত | 
ন চ তগুরুতবানেষ শুরমানী ততোহপতৎ ॥ 
অবমেনে ধনুগ্রণহানেষ সর্ববাংশ্চ ফাল্গুনঃ | 
তথা চৈতন্ন তু তথ! কর্তৃব্যং ভূতিমিচ্ছত। ॥ 


এই শৌর্ষযাভিমানী অজ্জুন বলিয়াছিলেন, “আমি এক দিবসের মধ্যে 
শক্রগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব,, তাহা ইনি, করিতে পারেন নাই এবং 
ধনুরধারিগগণের অগ্রগণ্য ছ্থিলেন বলিয়া অপর ধনুর্ধারীদিগকে অত্র 
করিতেন, তাই ইন পতিত হইলেন। যিনি আপনার মজজল কামনা 
করেন তিনি কখনও এরূপ করিবেন ন!। 

পঞ্চ পাগ্ডবের এখন অবশিষ্ট ফুধিষ্টির ও ভীম, তাহার! কয়েক পদ 
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অগ্রসর হইতে ন! হইতেই ভীম পতিত হইলেন। পতিত হইয়া ভীম 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । যুধিষ্টির বলিলেন ₹-_- 
' অতিভূত্তঞ্চ ভবতা প্রাণেন তু বিকর্থসে । 
অনবেক্ষ্য পরং পার্থ তেনাসি পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ 

'তুমি অতিরিক্ত ভোজন “করিতে এবং অন্যের বল গ্রাহ না করিয় 
আপনার বলের শ্লীঘা করিতে, সেই জন্যই ভূতলে পতিত হইয়াছ 

একমাত্র নিরহস্কার যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন। ভীম, 
অঞ্জন, নকুল ও সহদেবের গর্বই পতনের কারণ। ইহঃদিগের প্রতোকে 
নানাগুণে বিভূষিত হইয়্াও হৃদয়ে অহঙ্কারকে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া স্বর্গ 
হইতে বঞ্চিত হইলেন। অহঙ্কারের ইহাই অবশ্যস্তাবী ফল। যত স্থককৃতি 
সমস্ত অহঙ্কারে দগ্ধ করিয়া ফেলে । 

অহঙ্কারীর হৃদয়ে যাতনার অবধি নাই । ইংরাজিতে একটা 
প্রচলন আছে 41106 0 08: 10278.০0 10810800955. অহঙ্কার 
স্থখের গরল।” “যে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় "দেয়, তাার প্রাণে সুখ থাকিতে 
পারে না। 
প্রথমতঃ, যে ব্ব্যক্তি আপনাকে উচ্চ মনে করে, তাহার হবদয়ে এই 
বিশ্বাস যে অপর সকলে অবশ্য তাহার চরণতলে মস্তক অবনত করিবে; 
কিন্ত এই পৃথিবীতে দেখিতে পাই, বত্তই কেহ অহঙ্কারে পূর্ণ হয়, ততই 
সকলে তাহাকে অগ্রাহ্‌ করিতে আরম্ভ করে ; স্থৃতরাৎ অহঙ্কারী আশানুযায়ী 
সম্মান না পাইয়া অন্তরে জলিতে থাকে। 

ছিতীয়তঃ অহঙ্কারী অপর কোন ব্যক্তিকে আদর ও সম্মান পাইতে 
দেখিলে, তাহার প্রাপ্য আদর ও সম্মানের লাঘব হইতেছে মনে করিয়! 
ঈর্ধায় অস্থির হইরা পড়ে এবং কিরূপে সে ব্যক্তির খাঁতিপত্তি নাশ করিবে 
বিষপুর্ণ হৃদয়ে তাহারই মন্ত্রণা করিতে থাকে ) 


ম্দ। ১৩৭ 


তৃতীয়ত? কে তাহার গুরুত্ব উপযুক্তরূপে বুঝিল * না, কে তাহার 
মহিমাকা হিনীশ্রবণে বিমুখ হুইল, কে তাহার বিরুদ্ধে কি বলিল, কে তাহার 
সঙ্গে-ুলনায় আপনার লঘৃত্ব স্বীকার করিল না, কে ণ্তা্থার সম্ুথে যতদুর 
অবনত হওয়া উচিত ছিল ততদূর হইল না, ইত্যাদি চিন্তায় অনুষ্কারীর নিদ্রা 
হয় না, প্রাণের শাস্তি লোপ পায় । 

এরূপ হুঃখের জীবন পৃথিবীতে আর কাহীর ? অহস্কারের এইরূপ কুফল 
চিন্তা করিয়! সর্বদা আপনাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা! করিবে । 

(৩) অ্হস্কারদুননের একটী বিশেষ উপায়--উর্ধদৃষ্টি এবং অপরব্যক্তি- 
গণের গুণান্ুসন্ধান ও ওন্রাস্তচিন্তে তাহাদিগের সহিত আত্মতুলন! | 

বিনি যে বিষয় লইয়া অহঙ্কার করুন না, উর্ধাদ্দিকে দৃষ্টি করিলে তাহা 
অপেক্ষা সেই বিষয়ে উচ্চ অনেক লোক দেখিতে পাইবেন । ধন, মান, জ্ঞান, 
ধর্ম, শৌর্ধ্য, কোন বিষয়েই কেহ বলিতে পারেন না “আম! অপেক্ষা এ 
পৃথিবীতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই” এবং কোন বিষয়ে কেহ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শ্রেম্ু 
হইলেও অপর শত শত বিষয়ে তিনি *মনেক লোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট __ইহা৷ কে 
অন্বীকার করিতে পারেন ? স্বীয় গণ্ভীর মধ্যে বলিয়া অনেকে মনে করে, আম! 
অপেক্ষা উচ্চ কেহ নাই, কিন্তু গণ্তীর বাহির হইলে দেখতে পান, তীহা 
অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তির অস্ত নাই। গ্রামে যিনি আপনাকে অতি উচ্চ মনে 
করেন, কোন নগরে আসিলে তাহার উচ্চত্ব ঘুচিয়া যায়, কোন রাজধানীতে 
উপস্থিত হইলে দেখিতে পান-_তিনি সেখানে তি সামান্ত নগণ্য ব্যক্তি। 
গ্রামে বপিয়। যে বিষয়ের অহঙ্কার করিতেছিলেন, তাহার ক্ষুত্রত্ব মনে হলে 
মন লজ্জায় অভিভূত হয় । 

আমরা প্রতিবেশিবর্গের গুণান্থুন্ধান করি না বলিয়া! অনেক সময়ে 
আমাদিগকে বড় মনে *করি ।, যাহাকে নিতান্ত নিকৃষ্ট মনে করিতেছি, 
ভাহার ভিতর কি কি গুণ আছে, একবার অনুসন্ধান করিতে আরম্ত 


১৩৮ | ভক্তিযোগ 1 


করিলে আমাদিগের মধ্যে নাই অথচ তাহার মধ্যে আছে, এইরূপ এত গুণ 
দেখিতে পাই যে, তাহা! দেখিয়া পূর্বে তাহাকে ক্ষুত্ব মনে করিবার 
জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়। অনেক সময়ে ধাহাকে স্পর্শ করা পাপ 
মনে করিতীম, তাহায গুণের দিকে দৃষ্টি করিয়া এমনি মোহিত হইয়া 
গিরাছি থে 'তাহার পাদম্পর্শ করিতে পারিলে “জীবন ধন্য মনে করিয়াছি। 
দোষ না.আছে কাহার ?. পৃথিবীতে সকলেরই দোষ আছে এবং সকলেরই 
গুণ আছে; আমাতে যে দোষ নাই তাহা তোমাতে আছে, আবার 
তোমাতে যে গুণ আছে তাহা আমাতে নাই। এ জগতে প্রতোক 
মানুষের চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে কাহাকেও আমা অপেক্ষা 
অধম বলিব স্থির করিতে পারি না; সফলেই কোন না কোন বিষয়ে 
আমা অপেক্ষা শ্রেতট দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তিকে ক্ষুত্র বলিবার 
অধিকার ভগবান্‌ কাহাকেও দেন নাই । 

, আমরা অনেক সময়ে অপরের কার্য্যের মর্ম বুঝিতে না পারিনা 
“দোষারোপ করিয়া থাকি ও তাহ! অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। 
কে কি ভাবে কোন্‌ কার্ধ্য করিল তাহা প্ররুতপক্ষে বুঝি না; কিন্তু উচ্চ 
কণ্ঠে দোষ বাখ্যা করিতে ক্রটি করি না) তথ্যান্ুসন্ধান না করিয়া 
দৌষ কীর্তন ক্রিয়া বেড়ান আমাদিগের একটি প্রধান দোষ। আমর! 
প্রত্যেকেই বোধ হয় শত শত বার অপরের দোষ দেখাইয়া নিজের 
বাহাদুরি ঘোষণা করিয়াছি, অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া 
পড়িয়াছে, তখন মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিলাম চিস্তা করিয়া লজ্জায় 
জি্সীণ হইয়াছি। কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে 
শুনিয়া কি দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যাকারী পাব বল! কর্তব্য 
নহে। বাহাকে তুমি পাষগু বলিতে উদ্যত হইয়াছ, হয়ত তিনি *স্র্গের 
দেবতা | ' কোঁন নরাধম নিঃসহাঁয়া একটি সাধবী মহিলার ধর্ম নষ্ট করিতে 


ম্দ। ১৩৯ 


উদ্যত হইয়াছিল, সাঁধবীকে আর কোন উপায়ে রক্ষা! করিতে ন৷ পাঁরিয়া 
অবশেষে তিনি, সেই নরপিশাচকে যমপ্দীনে প্রেরণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। এই ভত্যাকারী, পাষণ্ড কি দেবতা? তুমি ভরমান্ধ হইয়া 
পাষণ্ড বলিতে উদ্যত হইয়াছিলে। এইরূপ ভ্রমসন্বদ্ধে তাপসমালায় একটি 
মনোহর গল্প আছে৷ চিনি 

একদা তাপন হোসেন বসোরী দজল! নদীর তীর নিয়া যুইতে ছিলেন, 
এমন সময় দেখিলেন একজন কাঁক্রি কোন শ্ত্রীলোকের সহিত বিয়া বৃহৎ 
বোন্ডল হুইতে কি পান করিতেছে । ইহা! দেখিয়া হোসেন মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, “এই ব্যক্তি অপেক্ষা অবশ্ত আমি শ্রেষ্ঠ) আমি ত 
ইহার স্ায় কোন আ্রীলোকের সঙ্গে' বসিয়া স্থুরা পান করি না “হোসেন 
এইরূপ ভাবিতেেন, এমন সময়ে একথানি নৌকা৷ তথায় উপস্থিত হইল, 
অকম্মাৎ নদীর তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা খানি ডুবিয়া গেল। কাফি ইহা 
দেখিবামাত্র জলে বাপ দিয়া পড়িল এবং নৌকারোহীদিগের মধ্যে ছয় 
জনকে, উদ্ধার করিল। হোসেন দেখিয়া অবাক। কাফ্রির হৃদয়ের 
এই স্বর্গীয় ভাব দেখিয়! তিনি তাঁহীকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন । 
অবশেষে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে, করিতে জানিতে পারিলেন 
যে, যে জ্ত্রীলোকী তাহার সঙ্গে ' বসিয়াছিল, সে তাঁহার মাতা) ও 
বোতলের মধ্যে যাহা ছিল, তাহা স্থুরা নয়, নির্মল জল। কাফ্রি বলিল, 
'আমি দেখিতেছিলাঘ, তুমি অন্ধ না চক্ষুম্মান্ঃ দেখিলাম, তুমি অন্ধ । 
হোসেন লজ্জিত হইয়া তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, “আমায় ক্ষমা কর, 
সত্য সত্যই আমি অন্ধ । ভাই, তুমি ত এ নদীর তরজ হইতে ছয় উনকৈ 
উদ্ধার করিলে, এখন দয়! করিয়া আমাকে অহঙ্কারনদের আবর্ত হইতে 
উদ্ধার”কর | এই ঘটনার পরে হোসেন আর কখনও আপনাকে অপর 
ব্যক্তি অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ' মনে , করিতেন না । একদিন একটী কুকুরকে 
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দেখাইয়া তাহাকে 'কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “তুমি শ্রেষ্ঠ, না এই কুকুর 
শ্রেতঠ % তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “দি আমার ধরদজীবন রক্ষা পায়, তবে 
আমি কুকুর অপেক্ষা শষ, অগ্রথা! আমার ন্তায় এক শত হোসেন অপেক্ষা 
কুকুর শ্রেন্ঠ।+« আমার্দিগের মধ্যে এমন কে আছেন বিনি বলিতে পারেন 
আমার ধর্ম অক্ষত রহিয়াছে? ০ 

(8) জগতের সহিত সম্বন্ধ ও নিজের দারিত্ব চিন্তা করিয়া আপনার 
চূর্বলতা অনুভব করিলে অহঙ্কার সন্কচিত হয়। আপনার শরীর ও মন, 
পরিবার, সমাজ, স্বদেশ ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের কি: কর্তবা ও তাহা 
সম্পাদন করিতে কিকি বিষয় আয়ত্ব কর! প্রশ্নোজন, মনে হইলে হৃদয় 
অবসন্ন হইয়া পড়ে, লক্ষ বম্ফ থামিয়া যায়। যখন মানবজনম গ্রহণ 
করিয়াছি, তগবান্‌ মানবন্ব-সাধনের কতকগুলি শক্তি দিয়াছেন, ' তখন 
মানর-নামেব উপযুক্ত কার্য্য করিবার জন্য দায়ী; তাহা! কতদূর করিয়াছি 
কতদূর করিতে পারিব, স্থিরচিন্তে ভাবিলে আপনার কষুত্ত্ব এমনি চক্ষের 
সমক্ষে উপস্থিত হজ যে, আর অহঙ্কার দিকটেও আসিতে পারে না। কত 
মহাশক্তিশালী ব্যক্তি--লাগরের-স্ায় ধাহাদিগের জ্ঞান, প্রেম কি প্রতাপ--- 
স্বীয় দায়িত্ব চিন্তাকরিয়া আপনার শক্কিবিকাশ ও কার্যকলাপের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া "হায়, আমি কিছুই নই, আমার কিছুই হইল না, কিছুই 
করিলাম না' এইরূপ কত থেদোক্তি করিয়া গিয়াছেন, আর তুমি কুপমগ্ডুক 
হইয়া কোন্‌ মুখে আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুত্র প্রেম ও ক্ষুদ্র গ্রতাপের বা 
কব্ধিত্ত পার? 

মানিলাম, তুমি তোমার দাযিত্বানুযায়ী কার্য্য করিয়া উঠিতে পার, 
তাহাতেই বা অহঙ্কারের বিষয় কি? কর্তব্য কার্ধ্য করাতে আর (পীরুষ 
কি? না করিলে বেত্রাঘাত। পিতার পুত্রের ভরণপোষণ করা কর্তব্য, 
এইকপ কর্তব্য করিয়া কি কোন পিত! -কখন অহঙ্কার করিয়াছেন? স্ত্রী 
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যে স্বামীর সেবা করেন তাহা! কি কখনও তীহার অহঙ্কারের বিষয় হইয়া 
থাকে? কোন্‌ পুক্র বৃদ্ধ পিতার অন্নসংস্থাপন করিয়া মনে করেন, বড়ই 
গৌরবের কার্ধ্য করিয়াছি? যাহা কর্তব্য তাহা! না,কর! অন্যান, করিলে 
গর্ব করিবার আছে কি"? জ্ঞান ও প্রেম ধর্মে বতদুর উন্নত হ্যা কর্তব্য, 
কি জগতের উপকার যতদুর করা৷ কর্তব্য.* তাহা করিতে পারি না বলিয়া 
মনস্তাপ হইতে পারে, করিতে পারিলে সাহার স্পর্দার বিষ* ত কিছুই 
দেখি না। আমাদিগকে ভগবান্‌ যে শক্তিগুলি দিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত 
ব্যবহার না করিলে দণ্ডনীয় হইবার কথা, করিলে মান্র কর্তব্য সাধন হইল, 
অহঙ্কারের ধঁকছুই হইল না। 

অতীত জীবনে নিজের স্থলন বা পতন চিন্তা কহিলে সকলের দর্পচুর্ণ 
হয় । এমন. কাহাকেও দেখিতে পাই না, যিনি নিজের অতীত জীবন 
পর্য্যালোচনা করিয়া সগর্ধব ভবিষ/তের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন । 

(৫) অহঙ্কারের বিষয়গুলি কদিন স্থায়ী, ইহা চিন্তা করিলে অহঙ্কারের 
হাস হয়। পৃথিবীতে যিনি ধাহারইু অহস্কার করুন, মৃত্যু একদিন সমস্ত 
অহঙ্কার দূর করিয়া দিবে। আর মৃত্যুর নামই বা লইবার প্রয়োজন কি? 
মৃত্যুর পূর্বে ত দেখিতে পাই কত জ্ঞানী মূর্খ হইয়া গেল কত ধনী পথের 
ভিথারী হইল, কত মানী অবমানিত হইল, কত প্রতাপী পরপদানত হইয়া 
রহিল। প্রর্তাপে অদ্বিতীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সেণ্টহেলেনায় বন্দী 
হইয়৷ রহিলেন ; মানদৃণ্ত কাঁড়িনাল্‌ উল্সী বৃদ্ধ বয়সে কত অপমান সহা 
করিলেন এ জ্ঞানীর শিরোমণি অগন্ভত কোমৎ বিকৃতমস্তিফ হইয়! পড়িলেনু। 
ধনী দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টান্তের ত অন্ত-নাই। রূপ ত ছুদিনেই বিরূপ 
হইয়া যায় । অহচ্কারের এমন বিষয় দেখি না, বাহার স্থিরত্বে বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে, তবে আর কি লইয়া অহঙ্কার করিবে? 

(৬) যে স্থলে আপনার গুণকীর্ভন হয়, সে স্থল হইতে প্রস্থান করা 
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সর্ধবতোতভাবে বিধেয়।, স্বীয়, গুণগান শ্রবণ অহস্কারের প্রধান পোষক। 
সাধুগণ যে “ছলে আপনার গুণের আলোচনা শ্রবণ করেন, সে স্থল হইতে দূরে 
গমন করেন। | | 

নিজের দোষকীত্ন মহোপকারী। “আমার অমুক অমুক বিষয়ে 
অহঙ্কার আছে লোকের 'নিকটে যত প্রকাশ্ঠভাবে বলিবে ততই অহঙ্কার 
'অন্তক লুকাইবার চেষ্টা করিবে। দীনতা অবলম্ন করিয়া লোকের নিকট 
অহঙ্কারের বিষয় খ্যাপন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সমুচিত দণ্ড প্রার্থনা, 
অহস্কার দমনের মহৌষধ। এক দিবস একটি সাধক তাপস ব্বায়েজিদের 
নিকটে উপস্থিত হইয়! বলিলেন, আমি ত্রিশ বৎসর প্রতিদিন রোজা 
পালন করিতেছি ও, রাত্রি জাগরণ করিক্া! তপন্ত! করিতোঁছ, তথাপি 
জীবনের আধ্যাত্মতত্বের কোন আভাস পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? 
বাজজিদ উত্তর করিধেন “ত্রিশ ব্ত্দর কেন, ত্রিশ শত বতদরও এইরূপ 
সাধন করিলে কিছু. ফণা পাইবে না।” তিনি বধিলেন “কেন? বায়েজিন 
বলিলেন, “যেহেতু তুমি আপন জীবন একপ্রকার আচ্ছাদনে আবৃত 
করিয়া রাখিয়াছ।, সেই সাধক জিজ্ঞাস! করিলেন, "ইহার প্রতিবিধান কি ?” 
বায়েজিদ বলিলেন, “যাও, মস্তক মুগডন কর, সৌন্দর্য/-উদ্দীপক যাহা 
কিছু আছে অঙ্গ হইতে উন্মোচন কর। এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া 
কম্বল পর। নগরের যে স্থলে তোমাকে সকলে চিনে এইরূপ কোন 
পল্লীতে যাইয়া ব'স ও কতকঞ্চলি-ক্রীড়ার দ্রব্য নিকটে রাখ। বাল্কদ্দিগকে 
আহ্বান করিয়া বল, যে আমার গঞ্খায় একটি ধাকক। দিবে, ত'হাকে একটি 
খেলন। দিব, যে দুইটি ধক! দ্বিবে তাহাকে ছুইটী খেলনা দিব। এইভাবে 
বাপকর্দিগের দ্বারা! অর্ধচন্্র পাইতে প্রাইতে নগরের প্রত্যেক পল্লী ভ্রমণ 
করিবে। : যে গ্রামে তোমার. বিশেষ অপমান হইবে, সেই গ্রামে 
বসতি করিবে। ইহাই তোমার সম্বন্ধে মহৌষধ । বাস্তবিক 


মাৎসর্ধ্য ৷ ১৪৩ 


অহস্কারের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ওষধ নাই। গর্ধের পরিচ্ছদ দূর 
করিয়া দীনভাবে সর্বসমক্ষে আপনার দোষ কীর্তন করিতে করিতে 'যলাহাদিগের 
নিকটে অহঙ্কার করিয়াছ, তাহাদিগের নিকট হুইতেই তাচ্ছিল্য আহ্বান 
করিলে অহঙ্কার দুরে পলায়ন করে। হয়তু সরলভাবে কাঠারও নিকটে 
নিজের দোষ বলিতে বলিতে মনে অহস্কার' হইবে, “আমি কি সরল! 
বাহার নিকটে আমি আমার দৌষগুলি বলিতেছি সে আমাকে কত সরল 
দনে করিতেছে । বদি এইরূপ ভাব হয়, অমনি এভাবটিও তাহার 
নিকটে প্রকাশ করিক্া ফেলিবে। ক্রমাগত এইরূপ করিলে অহঙ্কার প্রাণের 
ভিতরে থাকিবার আর স্থবিধা 'পাইবে না, হৃদয় নির্মল হইবে, জীবন 
ধ্য হইবে ।, 

অহঙ্কার দমনের জন্য কতকগুলি বিশেষ উপায় বলিলাম, কিন্তু কেহই 
যেন সকল প্রকারের পাপ জনন সম্বন্ধে যে সাধারণ উপায়গুলি ব্ল! হইয়াছে 
তাহা বিস্বত না হন। অহঙ্কারকে পরাস্ত কবিবার জন্য সেইগুলিও” 
সব্বদা মনে রাখিবেন। 


মাৎ্সর্যয । 

(১) অপরের প্রতি ৫প্রমের বিস্তার মাৎসর্য্ের পরম ওষধ |) যে 
বাহাকে ভালবাদে মে কখনও তাহার জী দেখিয়া কাতর হইতে পারে নাঃ 
ভালবাসার পাত্রের শ্্ীবুদ্ধি দেখিলে আনন্দেরই বুদ্ধি হনব, কখন প্রাণে 
মাৎসর্ধ্য স্থান পাইতে পারে না। অতএব যাহার শ্রী দেখিলে কাতর 
হই,. তাহার সদগুথ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যদি কোন প্রকারে 
হৃদয়ে তাহার প্রতি ভাঞ্বাসার ভাব আনিতে পারি, তবে কখনও তাহার 
প্রতি মাৎসর্য্যের স্বার! ক্রিষ্ট হইব নাঁ। এইরূপে যতই ভালবাসা অপর 
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লোকের উপরে ছড়াইয়৷ পড়িবে, ততই মাতসর্ষ্যের হ্রাস হইবে । এইছন্ 
যাহাদিগের প্রতি কোনরূপ মাৎসর্যোর ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহা'দিগের' 
সহিত সর্বতোভাবে সৌহার্দস্থাপনের চেষ্টা কর্তব্য । 

(২), সঙ্কীর্ঘত৷ মাৎসর্ধ্যের প্রধান পৌষক | যে মনে করে সুখ, সম্ভ্রম, 
সম্পদ যাহা কিছু ছিল, অমুক'ব্যক্রি ভোগ করিয়৷ লইল, আমার জন্য ত 
কিছুই রহিল না, সে পরের সখ, সম্ত্রম, সম্পদ দেখিলে প্রাণে কষ্ট পাইতে 
পারে; কিন্তু যাহার মনে হয় এই প্রকাণ্ড পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, 
অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে লোকের সুখী, সম্ত্ান্ত অথবা সম্পদশালী হওয়ার 
পথের অস্ত নাই, প্রত্যেকেরই পৃথিবীতে কোন না৷ কোন প্রকারের *ট্রষ্ঠ হইবার 
অধিকার আছে, "তাহার হৃদয়ে মাতসর্ষ্য বাঁজত্ব করিতে পারে না। 
যত উদারতা বৃদ্ধি, তত মাৎসর্য্যের নাশ। এ 

(৩) পরনিন্দা মাৎসর্য্যের প্রধান' সহচর। প্রাণের ভিতরে বন্ত 
মাৎসর্য্ের অধিকার বিস্তৃত হয়, তত পরনিন্দায় জিহ্বা নৃত্য করিতে 
থাকে! পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবুত্তি, ধত কমাইতে পারিবেন, মাৎসর্যযও 
তত আঘাত পাইবে । পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি দমনের জন্য ছুইটী 
উপায় উৎকৃষ্ট £--৫১) নিন্কুক আপনার স্বীয় জীবনের দোষগুলি সর্বদা 
মনের সন্মূথে রাখিবেন। যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সম্বন্ধে সর্বদা 
জাগ্রত, সে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিতে কথনও আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
পারে না। আপনার দিকে তাকাইয়া৷ তাহাল্ন মুখ শুকাইয়া , বার, সে 
আর পরের দোষের আলোচনা করিবে কি? (২) পরের দেষানুসন্ধান 
না করিয়া পরের গুণানুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগের গুণকীর্ভন 
করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস যত বৃদ্ধি পাইবে, পরনিন্দার প্রবৃত্তি তত 
কমিয়া যাইবে। সর্বদা পরের গুণকীর্তন বীহারা “করেন, সেইরূপ 
লোকের সংসর্গ এ সম্থদ্ষে, বিশেষতাবে উপকারী। নিতাস্ত নিকৃষ্ট 
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পান্ধীর জীবনেরও গুণান্ুসন্ধান করিয়া! তাহার গুণকীর্তন করিলে প্রাণ 
আনন্দে পূর্ণ হয়। বাহার নিন্দ। করিতে তোমার মন উৎসুক হইবে 
তাহার চরিজে ক্রমাগত গুণানুসম্ধান করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুণ 
পাইবেই পাহিবে, বন্ধুবন্ধবদিগের মধ্যে তাহার সঙখন্ধে যখনই আলাপ 
হইবে তখনই সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিবে ও তাহার মহত্ব 
ঘোষণা করিবে। এইরূপ করিতে থাকিলে ত্রমেই পরনিন্দার ইচ্ছ। দুর 
হইবে ও পরগুণালোচনার অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে। 

(৪) যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্য প্রগা আবেগ জন্মে, তজ্জন্ত চেষ্ট1 
করা বর্তব্য। ভাল হইতে ধাহার বলবতী ইচ্ছা আছে, ঈর্ষ! তাহার ভিতরে 
কার্ধ্য করিবার অবকাশ পাঁয় না । ভাল হইবার জন্য ধাহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, 
তিনি সর্ধদা পরের গুণকাহিনী শুনিয়া, পরের ভাল দেখিয়। দেখিয়া, আপনাকে 
উন্নত করিবার চেষ্টা করেন, পরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাহার সময় 
থাকে না ও পরের মন্দ চিন্তা যে নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহ 
তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যেন্মপর কোন ব্যক্তির প্রাত 
ঈর্ষান্বিত, তাহার মন সর্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, 
তাঁহার আর ভাল হইবার অবসর থাকে কোথায়? যাহার হৃদয়ে ভাল হইবার 
ইচ্ছ। প্রবল তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে 
আরত করিতে সচেষ্ট হন, তাহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান 
না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার জন্ত যত্ব হয়। যে ব্যক্তি 
মাতসর্ষ্ের দাস, সে নিজের উন্নতি ভূগিয়া পরের অবনতি কামন! করে? বাহার 
প্রীনে মাৎসর্ধ্য নাই, ভিনি মনে করেন “অন্তকে নামাইয়। আমার সমান না 
করির। আমি কেন উঠিন্না তাহার সমান না হই? তাহার ঈর্ধার নাম 
গুনিতেও লজ্জা হয়| 

(৫) মাৎসর্ধোক কুফল চিন্তা! মাৎসর্ধ্যদমনের প্রধান উপাঁয়। বে ব্যক্তি 
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ঈর্ষাগিতে আপনার প্রাণটা আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা শোচনীয় । যাহা 
দেখিলে মন্তুষ্যের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, ঈর্ষা তাঁহাই দেখিয়া যপরোনান্তি 
যন্ত্রণা পাইতে থাকে। সৌন্দর্যা, সখ, সাহস, সদ্‌গুণ দেখিলে কাহার না মনে 
আনন্দের সঞ্চার হয় ?' ঈর্ষীর প্রাণে তাহাই নরকাগ্রি প্রজলিত করিয়া দেয় 
ভাল যাহার নিটে মন্দ, স্তুধা যুহার নিকটে বিষ, স্বর্গ যাহার নিকটে নরক, 
ুর্চন্জের আলোক যাহার নিকট অমানিশার অন্ধকার, তাহার যে কি দুঃখের 
অবস্থা তাহা কে বর্ণনা করিবে? সহশ্ত ব্যক্তি একজনের গুণগান করিয়া 
আপনাদিগকে ধন্য মনে করিল, ঈর্ধীর কর্ণে যেই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল, 
অমনি তাহার প্রাণ যাতনায় ছট.ফটু করিতে লাগিল+-বল 'ই্ার স্তায় 
হতভাগ্য কে আছে ? ৃ 

যাহার দোষ চিন্তা ও দোষ দর্শনই ব্যবসায় সে যে কিরূপ হতভাগ্য তাহা 
মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে ব্যক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছু 
দেখে,না, কুস্ুমে কীট ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না মৃণালে কণ্টক ভিন্ন 
ভার কিছু বুঝে না, তাহার স্তায় ছুঃখী এ জগতে আর কে? নর্ষীর গ্রাণ 
সর্বদ! মেবাচ্ছন্ন কণ্টকাঁকীর্ণ, ক্লেদপৃণ। ভগবান্‌ সকলকে ঈর্ষার হস্ত 
হইতে রক্ষা করুন। 

ঈর্ষ! হলাহলের স্তায় অস্থি পর্য্যন্ত জর্জরিত করিয়! ফেলে, ঈ্ষীর দিবানিশি 
প্রাণে অস্থখ। সর্ধদ! তাহার প্রাণে কষ্ট । তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয, মন দুর্বল 
হইয়া পড়ে, কর্তব্য কার্ধ্য করিতে ইচ্ছ! হয় না, হৃযয়ের শ্থাচ্ছন্দ্য চলিয়া যায়। 

এ জগতে বিবাদ বিসম্বাদ প্রায় ঈর্ষামূুলক দেখিতে পাই। কত কত 
ধ)ভি কত কত জাতি, ঈর্ষানলে দ হইয়া! গিয়াছে।' ৃ 

(৬) আর একটি কথা মনে রাখিলে ঈর্ষাকে হ্থায়ে স্থান দিতে 
অনেকেরই লঙ্জ! বোধ হইবে। লর্ড বেকন বলিয়াছেন, 'ঘাহার নিজেয় গুণ 
নাই দে অপরের গুণ দেখিয়া ঈর্ধান্থিত হয়। যাহার “অপরের গুণ আয়্‌ত 


৫ 
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করিবার ভরসা নাই, সেই অপরকে টানিয়! নামাইয়! তাহার সমান করিতে চেষ্টা 
রুরে। বাস্তবিক নিতাস্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ঈর্ষাকে স্থান দিতে পারে 
না। যাহার নিজের ভাল হইবার শক্তি নাই, অথচ পরের ভাল' সহ হয় না, 
এরূপ ব্যক্তিই ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া থাকে । যে ভাল হইতে পারে, দে অপরের 
ভাল দেখিয়া অবশ্ত ভাল হইয়া তাহার সমান হইবার চেষ্টা করে ; সে অপরের 
কখনও কোন মন্দ কামনা করে না । আর যে আপনার মধ্যে ভাল হইয়া 
অপরের সমান হুইবার শক্তি দেখিতে পায় না, তাহার মনে ইচ্ছা! হয় যে, সেই 
ব্যক্তি ক্রমে নিয়ে আদিরা তাহার সমান হউক | দূর্ব্বল, ইতর হৃদয় ঈর্ধার 
ভিতি-_হছা৷ ধাহার উপলব্ধি হইবে, তিনি কখন ঈর্ষার বশবত্তখ হইবেন না । 


উচ্ছৃত্বলত। । 


(১) মন নিরস্ত্রিত না হওায় উচ্ছৃঙ্খলতার উৎপত্তি । যাহাতে মুন 
নিয়ন্ত্রিত হয় তাহারই চেষ্টা করিনে উচ্চুজ্খলতার হ্রাস হয়। মন নিয়ন্ত্রিত 
করিবার প্রধান উপায়-_-কোন ব্রত কি কতকগুলি নিরম অবলম্বন করিয়। 
অটুটভাবে তাহা রক্ষা করার অনবরত চেষ্টা করা। দৈনিক কোন্‌ সময় কি 
কার্ধ্য কতক্ষণ কিরূপে করিতে হইবে, স্থির করিয়! কিছুকাল সেই নিয়মগ্ডলি 
অবিচলিতভাবে রক্ষা করিলে মন সংযত হইবে, উদচ্চুঙ্খলতা দুর হইবে 
যখন যাহা মনে হইল তখন তাহা! করিলাম, কোন কার্য্য করিবার জন্ত একটি 
সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম, কিন্ত অপর কোন কার্য্যান্থরোধে তাহা "হেল! 
করিলাম, কোন্‌ সময় কোন্‌ কার্ধয কর! হইবে তাহার স্থিরতা নাই, এইবূপ 
ভাবে,ধাহারা জীবন যাপন করেন, তাহাদিগের উচ্চঙ্খলত! দুর হও! স্ুকঠিন। 

দৈনিক কার্ধ্য প্রণালী নির্ধারণ করিয়! অক্ষতভাবে তাহ! পালন করা নিতান্ত 
পপ্রয়োজনীয়। কর্তব্য সাধনের নির্দিষ্ট সময়ে তাহা করিতে হইবে, এই ভাব 
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সর্বদা মনে জাগরূক. রাখিতে হইবে । অন্য অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে আমার 
কোন একটি নির্ছি্ কর্তব্য কার্য করিতে হইবে; ৭টার সময়ে কাহারও 
সহিত আমোদ প্রমোদ কিংবা কোন প্রকার সঙ্গীত ও সংকীর্ভনে এমনি উন্নত 
হইয়া পড়লাম .যে, ৮টার সময়ে আর তাহ! করা৷ হইল না-ইহা! অপেক্ষা 
উদ্ুঙ্খলতাবর্ধক কিছুই নাই। : সন্কীর্তনাদিতে উন্মত্ত হইয়া আপনার কর্তব্য, 
ভূলিয়। যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। 'কেহ হয়ত বলিবেন “ভগবানের নাম কর! 
অপেক্ষা কি তোমার কর্তব্যসাধন গুরুতর হইয়া পড়িল? আমি তাহার 
উত্তরে বলিব, “কর্তব্যঙাধনও যে ভগবদ্মহিমা প্রচার তাহা! ভূজিয়া গিয্াছেন ?” 
কর্তব্যসাধন অপেক্ষ! সঙ্কীর্তন বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠতর নহে। যাহাতে সুচারুরূপে 
কর্তৃব্যদাধন করা যাইতে পারে, সন্কীর্তনাদি মনকে প্রফুন্ন ও তক্তিপূর্ণ 
করিয়া তাহারই সহীয়ত! করিয়া থাকে । তবে বাহার! শ্রীচৈতন্তের ন্যায় 
সন্ধীর্ভনাদিই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়াছেন, তীহাদিগের কথা 
স্বতন্ত্র! আমাদিগের এই দেশের কোন একজন বিখ্যাত ভগবদ্তক্তের সহিত 
এক দিবপ সন্ধ্যার প্রাকৃকালে কেহ সাঞ্ৎ করিতে গিয়াছিলেন ; পরস্পর 
ভগবতকথা আরম্ভ করিলে উভয়েরই প্রাণ উন্মত্ত হইয়। উঠিল; উভয়েই 
সেই প্রসঙ্গে মুগ্ধ হইয়! পড়িলেন ; উভয়েরই ইচ্ছ। যে অস্ততঃ রাত্রি এক 
প্রহর পর্য্যস্ত সেই প্রাণোম্মাদিনী কথা চলিতে থাকে । কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা 
উপস্থিত ।. সন্ধ্যার সময়ে যিনি সাক্ষাৎ ক1রতে গিয়াছিলেন, কাহারও প্রতি 
কর্তব্যান্ছরোধে তাহার বিদায়গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। নিতাস্ত 
, উ্া বিরুদ্ধে তক্তের নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ভক্তের তাহাকে 
ছাড়িবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু কর্তব্য মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে বিদায় 
দিলেন এবং বলিলেন, “তুমি যে কর্তব্যান্ুরোধে এই নেশ৷ ত্যাগ.করিয়া 
যাইতে প্রস্তত হইলে, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি গ্রীত হইলাম 

'  সবারধাপ্রণালী নির্ধারণ করিয়া! তাহ! সবস্বে ধাহার! পালন করিয়াছেন, 
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তন্মধ্যে বেঞামিন ফ্রাঙ্কলিন অতি উজ্দ্বল দৃষ্টাত্ত) তিনি নিজের জীবন- 
চরিতে তাহার যে সমস্ত দৈনিক কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে 
অনেক শিক্ষা পাওয়া যায় | 


্বাঙ্কলিনের দৈনিক কার্য্যাবলী । 


প্রাতঃকাল ৫ গাত্রোখান 
প্রশ্ন । আমি আজ কি 7 ৬ 1 প্রাতঃকৃত্য সমাপন । ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা । 


সৎকার্যয «করিব ? ৭) কর্তব্য স্থির করা । পাঠ? প্রাতের আহার । 


৮ 
ডট ৃ 
রী কার্য । 
১১ 
[1 জমাথরচের হিসাব দেখা; দ্বি- 
মধ্যাহ্ন । 
১) প্রহরের আহার । 
অপরাহু। | কার্য ৷ 
৫ 
সন্ধ্যাকীল। ৬) দ্রব্যাদি যথা স্থানে রাখা» সন্ধ্যার আহার, 
প্রশ্ন । আমি আজ কি ্ গান, বাদ্য, আমোদ, প্রমোদ, আলাপ । 
সতকার্ধ্য করিয়াছি। [৯4 দিনের কর্তব্যসম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা | 


৬০ 
১১ 
১২ 
নিদ্রা । 
রাত্রি ৷ ২ 
তু 
৪] 
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এই কার্ধ্যপ্রণালী, অবলম্বন করিয়া আমাদিগেরও স্ব স্ব অবস্থা ও 
সাংসারিক কার্ধ্য অনুযায়ী একটা কার্যপ্রণালী প্রস্তত করিয়া তাঁহার, 
অনুসরণ করা কর্তব্য. "তাবে ইহা করিলে উচ্ছুঙ্খলতা দূর হইবে । 

(২) যে গুণগুলি দ্বারা হুদয় প্রস্তুত না করিলে তগবন্তক্তির উদয় 
হয় না, সেইগুলি আয়ন্ত করিবার 'পথে উচ্চুঙ্খলতা ঘোর অস্তরায়। 
উচ্দৃত্খলতার দাস বলিয়া আমরা কোন্‌ গুণটা কতদূর জীবনে পরিণত 
করিয়াছি, তাহ! দৈনিক আত্মপরীক্ষা দ্বারা জানিতে চেষ্টা করি না। 
ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি গুণের তালিকা! প্রস্তুত করিয়া কোন্‌. দিবসে কোন্টী 
কিরূপ অক্ষুণ্ন রহিল, কোন্‌ দিবসে কোন্টী হইতে বিচ্যুত হইলেন, তাহা 
দেখিবার জন্ত একটী সুন্দর নিয়ম করিয়াছিলেন। তীহার সেই উপায়টী 
সকলেরই অন্থুকরণীয়॥ তত্থারা উচ্ছৃঙ্খলত! দুর করিয়! চিত্ত সদ্গুণানস্কৃত 
করিবার পথ প্রশস্ত হইবে । তিনি ত্রয়োদশটা গুণের নাম করিয়া! তাহার 
এক একটী গুণ-দাধনের জন্য এক একটা সপ্তাহ নির্দিষ্ট রাখিতেন। নে 
সপ্তাহে সেইগুলির .প্রতি' বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু তাই বলির 
অপর গুণগুলি সম্বন্ধে উদাসীন হইতেন ন!। 

একখানি ক্ষুদ্রপুক্তকের এক এক পৃষ্টায় বড় বড় অক্ষরে এক একটা 
গুণের নাম থাঁকিত। সেই পৃষ্ঠায় এক সপ্তাহের সাতটা দিনের নাম 
লিখিয়৷ পার্থ কতকগুলি গুণের নাম লিখিতেন, যে সপ্তাহের উপরে যে 
গুণটির নাম বড় অক্ষরে লেখা থাকিত, দেই সপ্তাহে তাহার প্রতি বিশেষ 
_ভারেলুক্য থাকিত। সন্ধ্যার সময়ে আত্মপরীক্ষা করিয়া যে দিম যে 
গুণটী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই, সেই দিনের নামটির নীচে 
সেই গ্রণটির সম্মুখে একটা ক্ষুত্্র কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অক্কিত করিতেন। তাহার 
স্বরচিত জীবনচরিত হইতে এই পুস্তকের একটা পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়া 
যাইতেছে 
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গার রাহ াহারারহারারারচার নম্র 


(৩) উচ্চৃঙ্খলতার এক প্রধান কারণ নিরক্কুশভাবে বিহার । 
যাহাঁদিগের কেহ নেতা ও শাস্তা নাই, তাহারাই নিতাস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া 


১৫২ ভক্তিযোগ । 


থাকে। তাই 'কোম ভক্তিভাজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদেশানুসারে চলা 
উচ্ছৃঙ্খলতানাশের একটি প্রধান উপায়। সৈনিক যেমন সৈল্তাধাক্ষের 
আদেশের সম্পূর্ণ অধীন থাকে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না, 
তেমনি কোন শ্রেষ্ট ব্যক্তির আভ্ঞাধীন হইয়া সর্ধদ! "তাহার আদেশাহুসারে 
কার্ধ্য করিলে উচ্ৃঙ্খলতা কমি খায়। হ্বেচ্ছাচার দমন করা নিতাঞ্জ 
আবশ্তক। . ৃ্‌ 
(৪) প্রাটকসাধন অর্থাৎ প্রতিদিন নির্নিমেষনয়নে এক দিকে 
অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাঁক! অভ্যাস করিলে ও প্রাপায়াম. করিলে মনের 
উচ্ছুঙ্খলতার হাঁস হয়। যে যে উপায়ে একাঞ্রভাব বৃদ্ধি পাঁয় তাহা সমস্তই 
উচ্ছৃঙ্খলতানাশক। ূ 
(৫) এই মৌরজগৎ কিরূপ বিধিনির্দিষ্ট নিক্নমাধীন থাকিয়া স্ুশৃঙ্খল- 
ভাবে চলিতেছে, তাহা চিত্তা করিলে উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়মিত হয়। 
চারিদিকে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব কি সুন্দর স্ুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে; হৃ্ধ্য 
প্রত্যেক দিন নিদ্দিষ্ট সময়ে উদিত হইতেছে, নিদ্দিষ্ট সময়ে অন্ত যাইতেছে, 
চন্দ্রের যোল কলা নির্দিষ্ট নিয়মান্ুসারে বুদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষয় পাই- 
তেছে অন্তান্ট গ্রহনক্ষত্রাদি যাহার যে দিন যে ভাবে যতটুকু চলিবার 
নিয়ম সে সেই দিন সেইভাবে ততটুকু চলিতেছে ) শ্রীক্ম, বর্ষা, শরৎ, 
হেমস্ত, শীত, বসস্ত--ছয় খতু নির্দিষ্ট চক্রে ঘুরিতেছে, অগ্নি নির্দিষ্ট নিয়মে 
তাপ দিতেছে, বায়ু নির্দিষ্ট নিয়মে বহিতেছে, মেধ নির্দিষ্ট নিয়মে সঞ্চারিত 
-ৰইতিছৈ-ইহা চিন্তা করিলে, নির্দিষ্ট নিয়ম ত্যাগ করিয়! ' কর্ণহীন 
 তরমীর স্তায় কে আপনার জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে? যিনি কিঞ্চিম্মাত্ 
অন্ধাবন করিয়! দেখেন, তিনিই দেখিতে পান, সমস্ত ব্রহ্মাগুমরর একটি 
সু্দর বিধি কার্ধ্য করিতেছে, সেই বিধির নিকটে মস্তক অবনত করিয়া 
ধিনি আপনার জীবন নিয়মিত করেন তিনিই ভাগ্যবান; তাহার যত বয়স 


সাংসারিক দুশ্চিন্তা । ১৫৩ 


বৃদ্ধি পায়, তিনি ততই আনন্দ সঞ্চয় করিতে থাকেন । আঁর যিনি তাহা না 
দেখিয়া তরঙ্গতাড়িত কাণ্ঠথণ্ডের স্তায় আপনার জীবন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া 
ফেলেন তিনি হতভাগ্য, তাঁহার যত বয়স বুদ্ধি পায়, তন্তই ,তিনি” অন্তাপে 
দগ্ধ হইতে থাকেন ও ভবিষ্যৎ অন্ধকাঁরময় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন 
আমর! যেন সকলে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিয়! এ জীবনের উদ্দেশ্ত সাধন 
করিতে পারি। 


সাৎসার্রিক ছুশ্চিন্ত। । 


যাহা্দিগের অস্তঃকরণ সাংসারিক দুশ্চিন্তায় সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে, 
তাহাদের ভক্তিসাধন সহজ নহে। সর্বতোভাবে সাংসারিক দুশ্চিন্তা 
দুর করা বর্তব্য। 

(১) অভাববোধ ও জোকনিন্দা ভয় যত কম ৪হইবে, তত সাংসারিক 
ছুশ্চিস্তা দূর হইবে । আমি পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীতে * মানুষের প্রক্কত 
অভাব অতি কম, আমাদিগের কল্পিত অভাবই আমাদিগের সর্ধনাশের 
মূল। যাহা না হইলে দিন চলে না, এমন পদার্থের সংখ্যা অতি অল্প, 
আমাদিগের ইহা মনে হয় না। “আমার এ বস্তটি না হইলে কিরূপে 
চলিবে? ও বস্তটি না হুইলে লোকসমাজে কিরূপে উপস্থিত হুইৰ ? 
ইহা চিস্তা করিয়াই আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। যে ব্যক্তি মনে করেন 
“দিন একরূপ চলিয়া ষাইবেই, এ পৃথিবীতে থাটিতে আসিয়াছি ধঢতে 
থাকি; অন্লসংস্থান ধাহার করিবার, তিনি করিবেনই; লোকসমাজের 
অনুরোধে অভাব, কল্পনা কর! মূর্থের কার্যয--তীহার হৃদয়ে সাংসারিক 
ছুশ্চি্তা প্রবেশ করিহ্ুত পারে না। আমাধিগের দেশে দেখিতে পাই 
সহস্র সহত্র লৌক আপনার স্ত্রীর উপযুক্ত গহন! কিরূপে যোগাড় করিবেন, 


১৫৪ ভক্কিষোগ । 


অথবা পিতৃশ্রাদ্ধে 'সাধ্যাতীত টাকা ব্যয়ের জন্ত কিরূপে অর্থের সংস্থান 
করিবেন, তাহারই চিন্তায় যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত। ইহারা নিতান্তই 
দয়ার পাত্র। ইহার্দিগের অভাববোধ ও লোকনিন্দাভয় দেখিলে প্রাণে 
কষ্ট হয় | 
(২) কোন ভাল বিষয়ে মন ডূবাইতে পারিলে সাংসারিক ছুশ্চিস্তার 
হাস হয়। . বাহার! সর্বদা সাধুদিগের সংসর্গে থাকেন, কিংব! পবিত্র 
আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিবার সুযোগ পান, অথবা ভগবদ্বিষয়ক 
কি বিদ্যাবিষয়ক কোন সাধু চিন্তায় মগ্ন হন, তীঁহাদিগের নিকটে 'সাংসারিক 
দুশ্চিন্তা স্তান পায় না। অনেকেই রাজনারায়ণ বস্থু মহাশরের “দে কাল 
আর এ কাল এবং বুনোরামনাথের গল্প পড়িয়াছেন। স্ায়শান্ত্রের আলো" 
চনায় ইনি এমনি ভাবে ডুবিয়! গিয়াছিলেন যে সাংসারিক ছুশ্চিস্তা ইহার 
হৃদয়ে প্রবেশ করিবার অবসর পায় নাই; সাংসারিক অভাব কাহাকে 
বলো, যামনাথ তাহা জানিতেন না। অতি দরিদ্রভাবে দিনযাপন করিতেন, 
প্রতিবেশীরা বলি হ্হার স্যার কষ্টের অবস্থা কাহারও নাই। রাজা 
রুষ্চচন্দ্র এক দিন হহার অভাব মোচন করিবার জন্য ইহার বাটিতে 
উপস্থিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে ? 
্তাযশান্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ 'যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না” রামনাথ মনে 
করিলেন, রাজ। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর করিলেন 
“কৈ না, আমি ত কিছুই অন্ুপপত্তি দেখিতেছি না।” রাজ! আরও 
স্ম্পষ্টকরিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়ের কিছুর অসঙ্গতি 
আছে? ন্তায়শান্ত্রে অসঙ্গতি শবের অর্থ “অপমন্থয় । রামনাথ বলিলেন, 
না, কিছুরই অসঙ্গতি নহি, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।» 
রাজা মহাঁবিপদে পড়িলেন, দেখিলেন, স্তারশাস্ত্র ভিন্ন আর যে কিছু চিন্তার 
বিষয় আছে, রামনাথের সে জ্ঞান নাই। তখন একেবারে স্পষ্ট করিয়া 
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জিজ্ঞানা করিলেন মহাশয়, সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনাটন 
আছেশকি না?” রামনাথ উত্তর করিজেন “না, কিছুই অনাটন নাই; 
আমার কয়েক বিঘা তূমি আছে, তাহাতে বে ধান্ত উৎপন্ন হয় তাহাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট, আর এ যে সম্মুখে তিস্তিড়ী বৃক্ষ *দেধিজ্ঞছেন, 
্রাহ্মণী ইহার পত্র দ্বার! অস্বল রন্ধন করেন, আমি মহাসুখে তর্দ্ারা ভোজন 
করিয়া থাকি। অনাটন ত কিছুই দেখি না। এইরূপ সন্তোয়্ কে না 
চান? রামনাথের স্তায় যিনি কোন সাধু বিষয়ে মজিয়া থাকেন, তাহার 
চিত্তে সাংসারিক ছুশ্মিত্তা রাজত্ব করিতে পারে না । 

(৩) নিম্নদিকে দৃষ্টি করিয়া স্বন্ত কত লোক অপেক্ষা নিজের অবস্থা 
ভাল, ইহ! চিন্তা করিলে মন স্থির ও আপনার অবস্থাতে সন্তষ্ট হইবার পথ 
পরিষ্কার হইয়৷ আইসে। সপ্ভাবশতকে কৃষ্ণচন্্র মজুমদার মহাশয় এই সবন্ধে 
যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাব সর্ব! মনে রাখা কর্তব্য! 

“একদা ছিল না “জুতো” চরণ যুগলে, 
দহিল হৃদয়বন সেই ্ষাভানলে। 

ধীরে ধীরে চুপি চুপি ছঃখাকুল মনে, 
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে । 

দেখি তথা! একজন পদ নাহি তার, 
অমনি “জুতে।র” ৫খদ ঘুচিল আমার । 
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন, 
আপন অভাবক্ষে৫ভ রহে কতক্ষণ ? 
হায়! আমি এলাম এ কি ঘোর কাননে ' 
নিশিব আন্ধারে পথ না দেখি নয়নে । 
শীতের দপৈটে কাপে থর থর কায়, 

নাহি তায় গায়ে কিছু, উহ! প্রাণ যায় 


১৫৬ ভক্তিযোগ । 


এইরূপে পথহারা পান্থ একজন, 
নিশিতে করিতেছিল কাননে রোদন ! 
'এমন সময়ে তারে এমন সময়, 
জগদ গল্ভীর নাদে ডেকে কেহ কয়, 
হে পথিক, চুপ কর, করো ন! রোদন, 
একবার এসে মোরে কর দরশন । 
বটে তুমি, শীতে অতি যাতনা পেতেছ, 
কিন্তু তবু মৃত্তিকার উপরে রয়েছ । 
পড়িয়ছি আমি এই কূপের ভিতরে, 
রহিয়াছি ছুটি চাক ধরিয়া হুকরে; 
গলাবধি জলে ডোবা সকল শরীর, 
রাখিয়াছি কোনরূপে উ'চু করি শির। 
দেও তুমি ঈশ্বরের কৃতজ্ঞ অন্তরে 

: ধন্তবাদ, পড়নি ষে কূপের ভিতরে । ৃ 

উর্ধাদিকে দৃষ্ট করিয়! ধাহাঁরা আপন হইতে বড়, তাঁহাদের দায়িত্ব ও 
বিপদের আশঙ্কা কত অধিক, তাঁছা' ভাবিলেও আপনার দুরবস্থাজন্তি 
দুঃখতাপের লাঘব হয়। 

(8) ষাহার৷ সাংদারিক দুশ্চিন্তাপীড়িত, তাহারা কখনও নির্জনে 
থাকিবেন না। নির্জনে থাকিলে চিস্তার বৃদ্ধি হয়। সাধু সনত্ষ্টচিত 
শ্যক্ষিদিগের সংসগ্গে যত অধিক থাঁকিবেন, ততই তহাদিগের উপকার 
হইবে। এমন লোক পৃথিবীতে দেখিতে পাইতেছি, যাহার কল্যকার 
আহারের সংস্থান নাই, কিন্তু তথাপি মুখখানি হালিমাথা। এইরূপ লোকের 
ৃষ্টাস্ত যত মনে রাখিবেন, ততই সাংসারিক ছুশ্চিত্া দূর হইবে। 

(৫) সাংসারিক ছৃশ্চিত্ত| সম্বন্ধে যীশুধ্রীষ্ট তাহার শিষ্যদিগকে যে 


সাংসারিক হুশ্চিস্তা । ১৫৭ 


উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা! অপেক্ষা উৎ্কুষ্টতর কিছুই নাই। তোমরা 
তোমাদিগের জন্য, কি আহার করিব, কি পান করিব?” কিম্বা তোমা- 
দিগের শরীরের জন্য এঁক পরিধান করিব? এইবপু চিন্তা কাঁরিও না। 
আহার অপেক্ষা, জীবন এবং পারধেয় বস্ত্রাপেক্ষা কি শরীর গুরুতর নুছে? 

“আকাশচারী পাঁখিদিগকে দেখ, ইহারা ধীজ বুনে না, ফসল কাটে না, 
গোলা করিয়া! ধান্যও রাখে না, তথাপি তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা ইহাদিগকে 
আহার করাইয়া থাকেন। তোমর! কি ইহার্দিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে 
শ্রেষ্ঠতর নও ? 

“তোমাঁদিগের মধ্যে কে ভাবিয়া ভাবিয়! শরীর এক হাত বাড়াইতে পার ? 

“পন্ষিধেয় বস্ত্রের জন্যই ব! চিস্তা কর কেন? স্ীলপন্মগুল্রি বিষয়ে 
চিন্তা কর, তাহার! কি প্রকারে জন্মায় ; তাহারা পরিশ্রম করে না, কাপড় 
বুনে না, তথাপি তোমাদিগকে বলিতেছি সোলেমান বাদস! তাহার সাজসজ্জার 
চরম সীমায়ও ইহাদিগের একটিরও স্তায় সাঁজিতে পারেন নাই। 

“তাই, হে অবিশ্বাসিগণ, ভগবান, যদি মাঠের সীমান্ত ঘাস, যাহা আজ 
আ'ছে কাল তুন্দুরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাই সাজাইলেন, তবে কি 
তোমাদ্দিগকে আরও বেশী করিয়া সাজাইবেন না ? 

“অতএব তোমরা কি আহার করিব? অথব! কি পান করিব? 
এইরূপ চিস্তা করিও না; কারণ তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা জানেন, তোমা- 
দিগের এই সকপ বিষয়ের প্রয়োজন আছে । 

“তোমরা প্রথমে ভগবানের রাজ্য এবং তাহার ধর্মবিধানের অুন্বেষণ 
কর; সমস্ত পদার্থ ( আহার্ধ্য, পরিধেয় সামগ্রী ) তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক 
বিষয়ের, সঙ্গে দে দেওয়া যাইবে। 

“অতএব কলাকফষার চিন্তা করিও না 1” 





পাটওয়ারি বুদ্ধি। 


পাটওয়ারি .বৃদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত মানুষ ভগবানের সহিত রফা 
করিক্ে অগ্রসর হয়। পাটওয়ারি বুদ্ধি তাহাকে ষোল আনা প্রেম দিবার 
প্রধান বিরোধী। সাধুভাঝে হউক, অসাধুভাবে হউক, বৈষয়িক স্বার্থ 
সমগ্র বজাফু রাখিয়া সাধু বলিয়া লোকের মধ্যে প্রতিপত্তি হয়, পাটওয়ারি 
বুদ্ধি ইহারই ফন্দি দেখাইয়। দেন৷ ধাহার! পাটওয়ারি বুদ্ধি অনুনরণ 
করিয়া চলেন, তাহারা বোধ হর মনে করেন, ভুগবান্‌, তাহাদিগের 
চাতুরী ভেদ করিতে পারিবেন না। ত্তাবের ঘরে চুরি কারিয়া চতুরতা 
দ্বারা পৌষাইয়া দেওয়! ক্ষু্বুদ্ধি মন্নয্যের নিকটেই চলে না, ভগবানের 
নিকটে তাহা কিরূপে চলিবে? 0০৫ ও 1180)707 উভয়কে যে 
বুদ্ধিমান সন্থষ্ট করিতে যান, তিনি নিতান্তই নির্বোধ। ভগবানকে লইয়া 
এংসার' করা পৃথক কথা, কিন্তু ভগবান্‌ হৃদয়ের এক বিভাগে, বিষয় 
অপর বিভাগে, এইরূপে যে বুদ্ধিমান্‌ লমাপনার হৃদয় ভাগ করিতে বন্্রবান 
হন, তিনি নিতান্ত মুর্খ । « 


“না দিলে (প্রম ষোল আনা, কিছুতে আমার মন উঠে না, 
সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিন্‌ না আমারে। 
যে দেয় প্রেম ক'রে ওজন সে ত প্রেমিক নয় কখন, 


সংসারের বণিক সে জন, থাকে সংসারে ।” 

“কেহ কেহ বলেন “একদিকে বিষয়কার্ধ্যের অনুরোধে যে পাপ করিয়!, 
থাকি, অপরদিকে পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা যে পুণ্য উপার্জন করি, 
উরে কাটাকাটি হইয়! পুণ্য অতিরিক্ত থাকিবে, তরাহারই ফলে দিব্য- 
ধামের অধিকারী হইব।” ইহারা একমণ ছুধ্ধে এক ছটাক গোমুত্র 
নিক্ষেপ করিয়া বলিতে পারেন, কাটাকাটি হইফ়্া অবশ্য ৩৯ দের ১৫ ছটাক 


পাটওয়ারি বুদ্ধি । ১৫৯ 


বিশুদ্ধ ছুগ্ধ পাইবেন। একটি জলপুর্ণ পাত্রের মুখে কাক আঁটিয়া বলিতে 
পারেন যখন কাক আঁটিয়াছি তখন তলায় সামান্য এক আধটি ছিত্র 
থাকিলেও জল পড়িবাঁর সম্ভাবনা নাই। সাধন সম্বন্ধে মন্চ বাহা 
বলিয়াছেন, ধর্মমনরাজ্যে স্লল বিষয়েই তাহ! মনে বাথা প্রয়োজন | 
ইন্দরিয়াণান্ত সর্বেবষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং। 
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দূতেঃ পাত্রাদিবোদকম্‌ ॥ 
মন্তু। ২। ৯৯। 
“সমুদয় ইন্ড্রিয়ের মধ্যে যদি একটি ইন্্রিয়ের শ্থলন হয়, তন্্বারাই 
মনুয্যের প্রক্ভা নষ্ট হয়। কোন জলপূর্ণ পাত্রে একটি ছিন্তর থাকিলে 
তত্থারা স্যুদষ্ন জল বাহির হইয়া যায়। 
ভগবানের রাজ্যে গড়ে ধর্ম করা চলে না। বিলাতে এক ব্যক্তি 
গড়ে ধর্ম করিতেন, শ্বকীয় সাংসারিক স্বার্থের জন্ত অন্তায় অবৈধ উপায় 
অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিতেন না, অনেক প্রকারের পাপকার্ধ্য করিতেন, 
অথচ রবিবারে গিজ্জায় নিয়মমত উপস্থিত হইতেন্দ এবং গরীব দুঃবীকে 
নানা প্রকারে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিতেন। বঙ্ধুবান্ধবদিগের 
নিকটে বলিতেন “যদিও ভাই সংসার রক্ষার জন্য পাপ ক্রিয়া থাকি, তা 
যখন প্রত্যেক রবিবারে নিয়মমত গির্জায় যাই এবং অনেকের অনেক 
প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকি, তখন পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমার কোন ভয় 
নাই, গড়ে আমার ধর্ম ঠিক আছে, কাটাকাটি হইয়! পুণ্যই অতিরিক্ত 
হইবে এবং তাহারই বলে পরিত্রাণ পাইব। এই ব্যক্তি একদিন এএকটি 
গরু চরাইবার স্থান বেড়া দিয়! ঘিরিবার জন্য স্কটলগুবাসী একটি কন্ট্রাক্টর 
নিধুক্ত করিলেন | কন্ট্রক্টরটি কয়েক দিন কাজ করিয়া এক দিন ইহার 
নিকটে আসিয়া বলিল “মহাশয় আমার প্রাপ্য টাক! দিন, বেড়া দেওয়া 
-হুইয়াছে। নিঝোক্তা * জিজ্ঞাসা! করিলেন “কেমন হইয়াছে? কন্ট্রাক্টর 


১৬০ ভক্তিযোগ । 


বলিলেন গড়ে 'খুব ভালই হইয়াছে ।” নিযোক্তা ইহার অর্থ বুঝিতে 
পারিলেন না» বলিলেন চল দেখে আসি ।” বেড়ার নিকটে গিয়া দেখেন 
বেড়া চারিদিকে ঘিরিয়া দেওয়া হইপ্লাছে সত), কিন্ত স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড 
ফাক, গরু, সেই ফাক দিয়া অনায়াদে বাহির হইয়া যাইতে পারে 
কন্ট্রাক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এ কেমন বেড়া দেওয়া হুইনলাছে মাঝে 
মাঝে যে ফাক রহিয়াছে, আমার গরু ত এফাকের ভিতর দিয়! বাহিরে 
চলিয়া! যাইবে? কন্ট্ান্টর বলিলেন “তাহা কেন যাইবে, ফাকের দুদিকে 
তাকাইয়! দেখুন না, যদ্দিও মাঝে মাঝে ফাক আছে, কিন্তু উহ্বার ছুদ্দিকে 
ঘিগুণ ত্রিগুণ করিয়া বেড়া বাধিয। দিয়াছি, গড়ে ঠিক আছে, শী ফীঁকটুকু 
কি ছুদিকের অর্তিরিক্ত বেড়! দ্বারা 'পোষাইবে ন|? মহাশক, গড়ে ঠিক 
আছে।” কন্ট্ান্টর ও নিযোক্তার মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। অবশেষে 
কন্টুষ্টির বলিলেন, “মহাশয়, আমিও আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই 
,জানিতাঁম, ফাক রাখির। দুদিকে চতুণ্ডণ বেড়া দিলেও কোন লাভ নাই, 
আঁপনার গড়ে ধর্ম করার কথা শুনিযা' আমিও গড়ে বেড়! দিয়াছিলাম ; 
আপন আপনার ধর্মের ঘরের ফাঁক বন্ধ করুন, আমিও আমার ফাঁক 
বধ করিয়৷ দিতেছি।, নিযোক্তার পাটওয়ারি বুদ্ধ চূর্ণ হুইয়া গেল। 
আমরা কেহ যেন ধর্মের রাজ্যে এইরূপ গড়ে ভাল কাজ করিতে ন৷ 
যাই। ধর্মে অধর্ম্ে কাটাকাটি হইতে পারে ন!। গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে 
জুতা! দান করিলে কোন লাভ নাই) 

কেহ কেহ পাটওয়ারি বুদ্ধির দাস হইয়া! মনে করেন, প্রয়োজনানুদারে 
্ার্থবটিত কথা বলায় দোষ নাই। একটি বালক স্কুলে উপস্থিত হয় নাই, 
কিন্ত স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্বেই স্কুলগৃহে বাইন়্া বাড়ী আলিয়াছে। 
অভিভাবক জিজ্ঞাসা! করিলেন "স্কুলে গিয্লাছিলি ?” "বালক উত্তর করিল 
“গিয়াছিলাম।” এই উত্তর কেহ কেছ সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্ত 
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ভগবান্‌ বাক্য দেখেন না, তিনি দেখেন মনের ভাব । ৪001৬009600 
19 £00317 £617720 [0 & 110, পদ্ধার্থঘটিত কথ! মিথ্যা কথার মাসতুতো 
ভাই । “4 115 0:86 130816 076 টস 15 ৩৮জ 00৩ 0120665 ০6 
1159.” যে মিথ্য! অর্দেক* সত্য তাহা অপেক্ষা জঘন্ত মিথ্যা আর নাই»। . 

পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রাণ_হিসাব । ধন,* মান, যশ, প্রতিপত্তি কিসে 
বৃদ্ধি হয় অথবা কিসে অক্ষুণ্ন থাকে, তগগবান্‌কে ভূলিয়! ক্রমাগত তাহার 
হিসাব কর! পাটওয়ারি বুদ্ধির কার্য্য। বাহার পাটওয়ারি বৃদ্ধি নাই, তিনি 
ভগবান্‌কে লক্ষ্য রাখিরা সংসারের কার্ধ্য করিয়৷ বান। রামকৃষ্ণ পরমহংস 
মহাশয় বলিতেন “বাপু, তোমরা! ত সংসারের কাজের জন্য বিশ্বাসী 
লোককে* আম্মোক্তারনামা লিখে দাও) তবে ভগবানকে একখানি 
আম্যোক্তারনাম৷ লিখে দিয়ে নিশ্চিস্তভাবে সংসারে থাক ।” এই ভাবে 
সংসারে থাকিলে প্রকৃত সংসারে থাক। হইল। ইহার সঙ্গে ধন, মান, 
ষশ, কিছুরই অভাব থাকে না। পাটওয়ারি বুদ্ধি দ্বারা ধন, মান, যশ 
সম্বন্ধে যে হিসাব হয় তাহাতে প্রাণেত্র আশ মিটে পী, কেরল হিসাব হয়, 
হয়ে স্ুপ্নশান্তি থাকে না। পরমহংস মহাশয় পাঁটওয়ারি বুদ্ধির একটি বড় 
সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতেন ; -এক আমবাগানে ছুই ব্যক্তি উপস্থিত হইরাছেন। 
বৃক্ষের শাখায় শাখায় সুন্দর স্থন্দর আম পাকিরা ঝুলিয়া রহিয়াছে 
একজন এ বাগানটিতে জমি কত, সেই জমিতে কতকগুলি বৃক্ষের স্থনি 
রহিয়াছে, প্রত্যেক বৃক্ষের কণুগুলি শাখা, প্রত্যেক শাখায় কতগুলি আম, 
ইহার হিসারে করিতে বসিয়া গেলেন ; অপর ব্যক্তি যেমন বৃক্ষের স্ভিকটে 
গিয়াছেন অমনি আন পাড়ছেন আর খাচ্ছেন । বাহার বাগান, তিনি 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহাদিগকে বাগানে অধিকার দিয়াছিলেন, যেমন সেই 
সমর অতীত হৃইয়ান্ছে, অমনি মালী আসিয়া দুইজনকে বাগানের বাহিরে 
যাইতে বলিল--ধিনি আম খাইতেছিলেন, তিনি আশ মিটাইয়! খাইয়াছেন, 
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অমনি বাহিরে যাইতে প্রস্তত; ধিনি হিসাব করিতেছিলেন, তাহার হিসাব 
শেষ হয় নাই স্থৃতরাং বাহিরে যাইতে প্রস্তত নন, ক্রমে বিবাদ, অবশেষে 
গলাধাক! | যাহাদিগ্ণের পাঁটওয়ারি বুদ্ধি প্রবল, তাঁহার! এইরূপ ক্রমাগত 
দাঃসারিক বিষয়ে হিসাব করিতে থাকে, হিসার্ব শেষ হইবার পূর্বে মৃত্যু 
আসিয়! উপস্থিত হয় । আর" ইহারা কেবল হায় কি করিলাম, হায় কি 
করিলাম, বুলিযা ক্রন্দন করিয়া থাকে। ইহারা প্রথমে আপনাদিগকে বড় 
চতুর মনে করে, পরে দেখিতে পায় ইহাদিগের স্তায় নির্বোধ কেহ নাই। 

যাহাতে স্বার্থপরতার হাঁস হয়, মনের ঘোর যায়, কৌটিল্য দূর হয়, 
প্রাণ সরল হয়, চতুরতার ইচ্ছা চলিয়া, যায় তাঁছারই উপায় অবলগ্বন 
করিলে পাটওয়ারি বুদ্ধি নষ্ট হয় । 

(১) বাঁলকদিগের সঙ্গে মেশা, প্রাণ সরল ও নিশ্চিস্ত করিবার একটি 

প্রধান উপায় ॥ কুটবুদ্ধি বিষয়ী লোকদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সরলপ্রাণ 
'বালকদিগের সঙ্গে বত মিশিবেন, তত পাটওয়ারি বুদ্ধি বিনষ্ট হইবে। এ 
পৃথিবীতে বাহাদিগের নাম প্রাতঃম্মরণীয়, তাহারা সকলেই বালকদিগের 
সহিত মিশিতেন। সকলেই জানেন, বীতুতরীষ্ট কেমন মধুরভাবে বলিয়া- 
ছিলেন পক্ষুত্র " বালকবালিকাদিগকে আমার নিকটে আঙগিতে দাও; 
স্বর্গরাজ্য ইহাদিগেরই |” 

পরমহুংস তৈলঙ্গন্ামী বালকদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাদিগের 
সঙ্গে মিশিয়া নানাপ্রকারের খেলা খেলিতেন। একখানি ছোট গাড়ী 
ছিল) কখন তিনি তাহাতে বসিতেন, বালকগণ গাড়ীখানি, টানিত। 
আবার কখন তাহার! বসিত, তিনি টানিতেন। যোগিগণ বালকদিগের 
সঙ্গে মিশিয়া চরিত্র বালকের স্তায় করিয়৷ লন। রামকু্* পরমহংস 
মহাশয়ের কিরূপ বালকের স্তায় চরিত্র ছিল, ধিনি 'তীহাকে দেখিয়াছেন 
তিনিই জানেন। যখন বাহ! মনে হইত বলির! ফেলিতেন, লোকভন্গে তিনি 
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কিছু লুকাইতেন না । সমাজের অনুরোধে, কি লোকগয়ে আমরা অনেক 
সময়ে যেরূপ কপটতা অবলম্বন করি, তাহার লেশমাত্রও তাহাতে ছিল না! 
মহাদেব জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে বলিয়াছেন £-- 


বালভাবস্তথা ভাবে নিশ্চিন্তে যোগ উচ্যভে । 


বালকের স্তায় ভাব হইলে, নিশ্চিন্ত হইলৈ, যোগ পরিপক্ক হয়; এই 
ভাবের যত বৃদ্ধি হয়, পাটওয়ারি বুদ্ধি তত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

(২) প্রাণ খুলিয়৷ বন্ধুদিগের সঙ্গে মেশা ও কথা! বলায় পাটওয়ারি 
বুদ্ধি কমিয়$ আইলে । 

(৩) প্রক্কৃতির ন্দর সুন্নী দৃশ্ঠ দর্শন ও পবিত্র স্বনোহর সঙ্গীতশ্রবণ 
অর্থাৎ বাহুতে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয় ও প্রাশ্তা লাভ করে তাহাই 
এবিষয়ে বিশেষ উপকারী । চন্দ্রদর্শন, পুণ্পোদ্যানে বিচরণ, নদীবক্ষে ভুষণ, 
গিরিশৃঙ্গে আরোহণ প্রভৃতি প্রাণ উদার ও সরল করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। 

(৪) ধাহারা এ পৃথিবীর শিরোমণি তাহাদিগের জীবন আলোচনা 
করিলেই দেখিতে পাইৰ তাহারা "যদি পাঁটওয়ারি বুদ্ধির দাস হইতেন 
তাহা হুইলে কখন জগৎ্পুজ্য হইতে পারিতেন না; নিঠস্বার্থ, উদার ও 
সরল বলিয়াই তাহারা দেবত'র ন্যায় ভক্তিভাজন হইয়াছেন । তাহাদিগের 
চরিত্রান্ুশীলন যত করিবে ততই পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রতি ঘ্বণ! জন্মিবে। 

(৫) লোকনিন্দাভয় তৃযাগ কর! নিতাস্ত প্রয়োজন । লোকনিন্দা- 
ভয়ে আমরা অনেক সময়ে পাটওয়ারি বুদ্ধির অনুসরণ করিয়! থাকি 
সমাজের প্রতিপত্তির আকাঙ্ষা পাটওয়ারি বুদ্ধির প্রধান উত্তেজক । 
লোক-নিন্দাভয় দূর করিপ্ন৷ যে ব্যক্তি সোজাস্থজি বিবেকের আদেশানুসারে 
কর্তব্যে পথে অগ্রসর হন তাহার পাটওয়ারি বুদ্ধি থাকিতে পারে না, 
অথচ তীহার সম্মান ও খ্কাতি হইয়া থাকে । 





১৬৪ তক্তিযোগ। 
বহ্বালাপের প্রবি ৷ 


বছ্বালাপ মনকে তরল করে। যোগিগণ তাই মৌনব্রত অবলগন: 
কৃরিয়া থাকেন। ক্রমাগত বক্‌ বক্‌ করিলে হদয়র তেজ কমে, ভাবের 
গাচত্ব কমিয়! যায়। যে ব্যক্তি যে পদার্থটী বড় ভালবাসে, সে সেই 
পদার্থটী কখন বাজারে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করে না!) যাহা সর্ব্বা 
পেক্ষ! মধুর তাহা প্রাণের ভিতরে লুকাইয়! রাখিতে ইচ্ছা করে। 
হৃদয়ের অন্তস্তলে ষে মণি গোপনে জলে 
সে মাণিক কখনও কি বাজারে বিকার ?” 
এই জন্য গুরুমন্ত্রপ্রকাশ নিষিদ্ধ। পিথাগোরাস বাক্সংষমেক্ একাস্ত 
আবশ্তকতা৷ বিশেষদূপে হৃদয়ঙ্গজম করিয়াছিলেন বলিয়াই নিয়ম করিয়া- 
ছিলেন যে কোন ব্যক্তি পূর্ণ তিন বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন ন! করিলে 
তীহার শিষ্য হইতে পারিত না । 
সংযতবাক্‌ না হইলে ভক্ত হওয়া! বার না। তক্কের লক্ষণের মধ্যে 
গীতার ১২শ অধ্যায়ে শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, “যে ব্যাক্তি মৌনী দে আমার প্রিয় ।, 


তুল্যনিন্দাস্্রতিমৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিগু। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো৷ নরঃ ॥ 


ষে ব্যক্তি বহ্বালাপী তাহার সব ফাকা ৷: অতএব সংষতবাক্‌ হইতে 
হইবে । একটি মুসলমান সাধক বলিতেন-_“রসনারূপ উৎসকে *বদ্ধ করা 
আবশ্তক, তাহা হইলে অন্তরের উৎস খুলিয়া! বাইবে 1, 

(১) ধিনি বহ্বালাপী তাহার সংষতবাক্‌ হইবার জন্য মৌনব্রত 
অবলম্বন করা কর্তব্য । সপ্তাহের মধ্যে এক দিবদ বিশেষ প্রয়োজন না 
হইলে মোটেই কথা কহিব না, এইরূপ কোন নিয্নম অবলম্বন করা! তাল। 


কুতর্কেচ্ছা । ১৬৫ 


(২) বহ্বালাগী অধিকাংশ সময়ে নির্জনে থাকিতৈ চেষ্টা করিবেন। 
নির্জনে কিছুদিন থাকিলে বহ্বালাপের অভ্যাস কমিয়া যাইবে । 

(৩) ফ্রান্কলিন কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ সাঁধন* করিবার জন্য একটা 
তালিকা করিয়া! কোন্টি কোন্‌ দিন কতদুর সাধন করিলেন আহা দেশ্রিবার-জ্ 
যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন পূর্বে দেখ্াইয়াছি ; সেই উপায় অবলম্বন 
করিলে অনেক উপকার হুইবে। 


কুতর্কেচ্ছ। | 
যে* বিষয়গুলি সম্বন্ধে কথনও কোন মীমাংস! হইবার সম্ভাবন। দেখা 
যায় ন্‌; গেইরূপ বিষয় লইয়া অথবা অসরলভাবে তর্ক করার নাম কুতক্। 
কুতর্ক ভক্তির নিতান্ত প্রতিকূল। কুতর্কে হৃদয় শু হইয়! যায় ও বুদ্ধি 
বিচলিত হয়। যিনি প্রাণ সরল ও বুদ্ধি স্থির রাখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি 
কখন কুতর্ক করিবেন না। শ্রামানন্দ রায় ফ্টানাভিমানী তার্কিক ও 
প্রেমিকহদয় ভক্কের স্থন্দর তুলনা করিয়াছেন 
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে ; 
রসম্ঞ কোকিল খায় প্রেমাঅমুকুলে 
অভাগিয়া জ্ঞানী আম্মাদয়ে গুজ্ঞান ; 
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্‌। 
চৈতন্যচরিতামৃত। 
বাস্তবিক “ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদবর |” 
তর্ক দ্বারা কথনও ঈশ্বর উপলব্ধি করিতে পাে না। ঈশ্বর মনুষ্য- 
বুদ্ধির অতীত বিধয় |] তিনি 'অপ্রাপয, মনস! সহ 1 
অন্তীতি ক্রবতোহন্যাত্র কথন্তপলভ্যতে ? 
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কঠোপনিষৎ বলিতেছেন “আছেন তিনি, এই বলা ব্যতীত আর তাঁহাকে 
উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে 1 আমাদিগের মনের অনবগম্য বিষয় লইয়া 
তর্ক করিয়া কেহ.কেজ ক্ষিপ্ত হইয়া! গিয়াছেন। কবিবর মিল্টন এইরূপ 
বিষয় সম্বন্ধ তর্ক কর! নিতান্তই অসঙ্গত দেখাইবার জন্য সয়তানের অগ্ুচর- 
দিগকে এই প্রকারের অতি কুট“বিষয়ে ঘোর তার্কিক সাঁজাইয়াছেন। তাহার! 
তর্কব্যহের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্ধিহারা হইয়া গেল । [0 ৮/210001705 
08829 109৮, নারদ তাহার “ভক্কিস্ত্রেঁ এইজন্য লিখিয়াছেন-- 

“বাদে। নাবলম্ব্যঃ” । 0 

কখনও তর্ক করিবে না” । কুতর্ক কণ্ুয্ননে কেহ কেহ অস্থির হইয়া 
পড়েন। কলিকাঁতার ছাত্রনিবাসগুলিতে এই রোগ বিশেষ প্রবল। এই 
রোগাক্রান্ত বালকদিগের প্রধান কর্তব্য যে স্থলে এইরূপ কুতর্ক হইবার 
সম্ভাবন! থাকে সেই স্থল হইতে দুরে থাকা । 

. সজীত, সন্কীর্ভন, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ ও সদালোচন। দ্বারা মন যত সরল হয়, 

কুতৃর্কেচ্ছা ততই কমিয়া যায়। কুতর্কপ্রিগ ব্যক্তিদিগের সঙ্গীতাদি হ্থার৷ প্রাণ 
সরস করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য 


ধর্মাড়ন্বর |. 


ধর্মাড়ন্বর আমাদিগের একটি প্রধান রোগ। বাহিরে ধর্ঘভাব দেখাইতে 
আমাদিগের বড়ই যত্ব। আমরা যত টুকু ধর্মসাধন করিতে পারি, চ্তাহার 
দশ গুণ দেখাইবার অন ব্যত্ত হই। লোকে ভক্ত বলুকৃ, সাধু বলুক, ধার্দিক 
বলুক, এই ইচ্ছাটা বড়ই বেশী। হইহাম্বারা বাহ্িক ধর্ম্মভাব অবলম্বন 
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করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়, ভিতরে ধর্মভাবের ক্রমেই হাস হয়, মনে 
অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। এই কপটতার ওঁষধ কপটত1। 
কেশকচন্ত্র সেন ক্রাহ্ষদিগকৈ এই বিষয়ে একটি মধুর, উপদেশ দিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদিগকে সগ্থোধম করিয়! বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর কপটধূর্তদিগেবু, 
অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পৰিয়া বাহিরে দেখার ভাল। হে ত্রদ্ধ 
ভক্তগণ, তোমাদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে দেখুক কাল। 
তোমরা প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া! রাখ। & * হে ত্রহ্মসাধক, 
আত্মস্তুত্ধি এবং চিততগুদ্ধির জন্য যদি তুম উপবাস করিয়া থাক, তবে 
যৎ্কিঞ্চিৎ'আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অবসন্নতা৷ ঢাকিয়! রাখিবে 
যেন কেহ না জানিতে পারে তুমি উপবাস করিয়া । * * লোকের 
নিকটে, কদাচ আপনাকে সাধু বিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও না। 
একটু সামান্ত বাহক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের ন্যায় 
বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার স্তায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙের স্থা 
ভক্ত মনে করে। যাহার অস্তন্ে কিছুমাত্র বৈরি নই, তাহার স্কন্ধে 
একখও্ড* ্ষুত্র গৈরিক বন্ত্র দেখিলে, সর্বত্যুগী বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়াঁ 
লোকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পদ্দসা সম্বল নাই, 
লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে, পৃথিবীর এই রীতি। হে ভ্রাস্ত মানব, 
লোকের স্ততি নিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ধর্্ররক্ষা 
করিবার ঈন্য তুমি ঘে সকর্ল কষ্ট বহন কর, তাহ! জানাইবার জন্য তুমি 
কানিশ্মা হ্বারে বারে বেড়াইও না । উপবাস করিয়া গৃহে বসিয়» থাক, 
যেন লোকে না৷ জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। & * আনরা 
একদিনু নিজহস্তে বাঁধিয়া! খাইলাম, অথবা! একদিন একটা উপাদেয় ফল 
খাইলাম না, অমনি,সেই ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং 
চারিদিকে স্ত্রীঃ পৃত্র, আত্মীয় কুটুত্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়া! উঠিল ইহাদের 


১৬৮ ভক্কিযোগ । 


কি বৈরাগ্য ! ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি গভীর অনুরাগ ! হে ব্রন্গভক্ত- 
গণ, সাবধান এ সকল কথায় প্রবঞ্চিত হইও না, যখনই এই প্রকার ক্থা 
শুনিবে তরনই কাণে ভুত দিবে। | 

ছে ব্রহ্মতক্ত, তুমি আত্মসংগোপন কর তুমি কোন প্রকার 
বাহিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিংবা অনুরাগ পাইতে ইচ্ছা 
করিও না। * * যদি তুমি মাহষের নিকটে তোমার ধর্মের পরিচয় 
দিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার নিজের অনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট 
হইবে।” যীশুখুষ্ট তাহার শিষ্টিগকে এইরূপ কপটতা শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। লোকে টের না পায় এই, ভাবে দান, ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা এবং উপর্বাস করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি ' পূর্বেই 
বলিয়াছি--+যাহা' আদরের জিনিষ, কেহ তাহ! কখনও বাজারে উপস্থিত 
করিতে ইচ্ছা করে না । ধর্ম ধাহার প্রি তিনি কখনও বাহিরে ধর্ম ধর্ম 
করিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। তাহার কার্ধ্য- 
কলাপে, বাক্যে, চিন্তায় আপন! হইতে, ধন্মভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
: আগুন চাপিয়া রাখা বায় না। ধর্মও চাপিয়া রাখা যায় নাঁ। অস্থরাগীর 
নয়ন দেখ.লে চেনা.যায়। স্থুতরাং ধান্মিক ধরা পড়েন, কিন্তু তিনি কখনও 
আমাদিগের স্তায় চেষ্ট। করিয়া ধর্মভাব দেখান না। পাছে লোক টের 
পায় এইজন্য বোধ হয় অনেক সাধু সন্ন্যাসী একস্যলে ত্রিরাত্রির অধিক 
বাস করেন না। এই বরিশালে একটি সাধু আসিয়াছিলেন, 'কিছুদিন 
নদীতীরে ছদ্মাবেশে পড়িয়াছিলেন, তখন পর্য্যস্ত কেহ তীহাকে সাধু বালয়া 
জানিতে পারেন নাই, দ্বাবে দ্বারে গান করিয়া বেড়াইতেন, বালকগুলি 
তীহাকে পাগল ভাবিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৈ হৈ করিয়া বেড়াইত; 
যখন ধরা পড়িলেন, আমরা তাহার মহত্ব বুঝিতে পারিলার্ম, সকলে তাহার 
আদর করিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার পর মাত্র ছুই দিন এস্থলে ছিলেন। 
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এই নগর ত্যাগ করিবার সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
“কেন যাইতেছেন ? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, “জায়গা গরম হইয়াছে আর 
থাকিতে পারি না”; অর্থার্থ লোকে তাহাকে জানিতে পারিয়া চাক্গিদিক গরম 
করিয়া তুলিয়াছে, আর স্তাহার থাকা! কর্তব্য নহে। সাুগণ অনেকেই নুকাইন_ 
থাকিতে ভালবানেন। "শুন্ত ঘড়ায় শব্দ বেশী” যাহাদিগের ভিতরে কিছু 
নাই, তাহারাই আড়ম্বর করিয়া বেড়ায়, র্াড়ন্বর শৃন্তহদয়ের পরিচায়ক | 
অগাধজলসথগরী বিকারী নৈব রোহিতঃ । 
গণ্যুজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে ॥ 

সফরীধু কখন চাঞ্চল্য যায় না, সুতরাং সে অগাধ জলের মীনের 
মত কখনও ভক্তিসিন্ধু মাঝে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। একটি 
অগাধ , জলৈর মীনের গল্প বলিব £--কোন স্থলে একটি ভক্তিমতী রাজ- 
কুমারী ছিলেন । তীহার স্বামী রাজকুমার কখনও রাম নাম নিতেন না। 
রাজকুমারী পরম ভক্ত, স্বামী রাম নাম লন ন| বলিয়া তিনি বড়ই প্রাণে 
কষ্ট পাইতেন। অনেক কাকুত্তি মিনতি করিয়া স্থামীকে রাম নাম 
করিতে “অনুরোধ করিতেন। স্থামী কিছুই উত্তর করিতেন না। রাজ- 
কুমারী তাহার স্বামীকে স্মৃতি দিবার জন্য রামের *নিকটে দিবারাত্র 
প্রার্থনা করিতেন । এক দিবস প্রাতে রাজকুমারীর আনন্দ ধরে না, তিনি 
দেওয়ানকে ডাকাইয়৷ বলিলেন, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, কেন 
তাহা বলিব না, আজ নগ্ীরময় আনন্দোৎ্সব হউক, সহজ সহত্ত ব্রাহ্মণ- 
ভোজন হউক, নহবৎ বাজিতে থাকুক, সহঅ সহক্সর ভিথারী বিদায় » হউক, 
, আমার এই আদেশ আপনি পালন করুন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি 
কিছুই বুলিব না ।” দেওয়ান আদেশ পাইয়া বন্দোবস্ত করিলেন, নগরময় 
আনন্দকোলাহল উথ্থিত্‌ হইল, সকলেই বলেন “মাইকা হুকুম” কেন যে 
এত আনন্দ হইতেছে কেহই জানেন ন!। রাব্কুমার ত আনন্দসংঘট 


১৭০ '  ভক্তিযোগ। 


দেখিয়া অধাক্‌.) তিনি কারণ কিছুই খুঁজিয়া৷ পান না, বাহাকে জিজ্ঞানা 
করেন তিনিই বলেন, “মাইক! হুকুম” কেহই হেতু বলিতে পারেন না। অর- 
শেষে তিন্নি রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
-ক্ক্মারী কিছুতেই কিছু বলিতে চান না] গ্রুমে যখন দেখিলেন, 
রাজকুমার নিতান্ত ব্যাকুল হ্নুঁ্না পড়িলেন, তাহার উপর বৎ্পরোনাস্তি 
অসত্তষ্ট হইত্বেছেন, তখন বলিলেন “আজ আমার প্রাণে যে কি আনন্দ 
তাহা তোমায় কি বলিব? আজ আমার প্রাণের চিরদিনের বাসন! পুর্ণ 
হইয়াছে, দেব, তোমায় বলিব কি? আমি তোমাকে এত দিন যে নাম 
লইতে সহজ সহশ্র অনুরোধ করিয়াছি, কৃত তোমার পায়ে পড়িয়াছি, গত 
রাত্রে শ্বপ্রে সেই নামটি, সেই অমৃতমাখ! নামটি, সেই আমার "প্রাণের 
প্রিয়তম নামটি করেকবার উচ্চারণ করিয়াছঃ; আজ আমার জীবন ধন্, 
আমার মনোবাঞ। পূর্ণ হুইয়াছে, তাই এই আনন্দোৎসব হইতেছে”। 
রাক্ষকুমার কিঞ্চিৎকাল স্থিরনেত্রে থাকিয়! রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কি নাম উচ্চারণ করিয়াছি? কি নাম? রাজকুমারী বলিলেন, “রাম নাম'। 
শুনিবামাত্র রাজকুমার বলিয়া 'উঠিলেন 'আঃ--এতনে রোজ যিস্‌ 'ধন্কো! 
দেল্‌কে বিচ ছিপায়ে রাখা থা, ওহি ধন মের! নেকাল আয়া !,-আঃ--এত 
দিন আমি যে ধন হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ধন আমার 
বাহির হুইয়। গিয়াছে । যেমনি বল! অমনি পতন, অমনি মৃত্যু । রাজ- 
কুমারী অবাক্‌, তখন বুঝিলেন তাহার স্বামী সামান্ত মনুষ্য ছিলেন না” 
তিনি এতদিন মানবরূপী কোন দেবতার চর্ণসেবা করিক্া, ক্কৃতকৃত্য. 
হইয়াছেন। রামকরুষ্ পরমহংসদেব গাইতেন-_ 
'িতনে হৃদয়ে রাখ আদরিণী শ্যাম! মাকে, 
মন তুমি দেখ, আর আমি দেখি, 
আর ষেন কেউ নাছি দেখে। 


ধর্দাড়দ্বর। ১৭১ 


হাফেজ বলিয়াছেন £--“সেই মোমের পুতুলের স্তায় ুম্দর ঘে তোমার 
প্রিক্রতম তাহাকে লইয়া যেখানে জনমানব নাই, এমন কোন লুকান 
স্থলে স্থথে কস এবং সেইখানে প্রাণের সাধ মিটাইয়! তাহার নিকট 
হইতে নব চুম্বন গ্রহণ করিতে থাক ।, 

বাজারে ধর্মের ঢোল বাজাইতে ভক্ত কখনও ভালবাসেন না। তিনি 
অতি নির্জনে, যেখানে পৃথিবীর সাড়া শব্বটা নাই, সেই হৃদয়ের অস্তঃস্থুলে 
তাহার প্রিরতমকে নিকটে বসাইয়া প্রাণ খুলিয়া! বলেন-__ 

ইচ্ছা করে তোমার নিক্নে দিবানিশি থাকি | 
গোপনে লুকিয়ে-তোমায় প্রাণে পুরে রাখি | 

ধরার নিষিদ্ধ বলিয়া কেছ যেন মনে ন! করেন, তবে আমাদিগের 
ধর্মকথা - বলা কর্তব্য নহে। রাজকুমাবের প্রাণের মত যাহাদিগের প্রাণ 
ভক্তিপূর্ণ নয়, তীহারা পরস্পর ধর্মকথা না বলিলে কতদুর ধর্্ভাব 
রাখিতে পারেন বলিতে পারি না। আমাদিগের ভক্তিশৃন্ত প্রাণে তক্টি 
সঞ্চারের জন্যই ধর্মকথার প্রয়োজনশ তবে সাবধান থাকিতে হইবে রে, 
আড়ম্বরের জন্য, বাহিরে দেখাইবার জন্ত, ধর্মকথা না কহি, কি ধর্দভাব 
অবলম্বন না করি। আর ধাহার! প্রকৃত তক্ত তাহাদিগেরও অপরের 
প্রাণে ভক্তি জন্মাইবার জন্য ধর্দকথা বলা কর্তব্য । তাহারা না বলিলেও 
তীহাদিগের ভাবভঙ্গি এবং চক্ষের দৃষ্টিও ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়! থাকে । 
রাজকুমারী বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলে বোধ হয় তাহার স্বামী যে পরমভক্ত 
তাহা বুঝিতে পারিতেন। 


১৭২ ভক্তিযোগ | 


লোকভয়।' 
*.. আর একটি প্রধান কণ্টকের নাম করিয়া *এ বিষয় শেষ করিব। 
লোকতয় ভক্তিপথের বিশেষ এপ্রতিবন্ধক । আমরা অনেক সময়ে লোক- 
নিন্দার ভয়ে অনেক সৎকার্ধ্য হইতে বিরত থাকি। লোকনিন্টার ভয়ে 
মন্ুযাত্বহীন হুইয়া' পড়ি। লোকনিন্দাভীর হইলে যে মানুষ কি নির্ব্বোধ 
হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি _-আমাদিগের এই ,বঙ্গদেশের কোন 
একটি প্রধান নগরে একজন শিক্ষক ছিেন। ইনি লোকনিন্দাকে বড় 
ভয় করিতেন; একদিন তিনি নিজের বাড়ীতে কৃপ হহীতে জল 
তুলিতেছিলেন এমন সময়ে কয়েকটি বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ, করিতে 
গিয়াছেন। যেমন তাহারা নিকটস্থ হইলেন, অমনি শিক্ষক মহাশয় দড়ি 
ও ঘটিটা আস্তে আস্তে কুপের ভিতর ছাড়িয়া দিলেন। হারা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “মহাশয়, ধক করিতেছিলেন ? ইনি উত্তর করিলেন এমন 
"কিছু নয় কৃপটার জল কেমন আছে দেখিতেছিলাম। এ ভদ্রলোক লোক- 
নিন্দাভয়ে ঘটিটা হারাইলেন । আমরা অনেক সময়ে লোকনিন্দাভয়ে 
আমাদিগের ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রধান নাম কীর্তন করিতে, কি 
হু দণ্ড তাঁহার বিষন্ন আলোচনা, কি একাকী বসিয়। চিস্তা করিতে ইচ্ছা 
হইয়াছে, যেই মনে হয় কেহ কেহ উপহাস করিবে, কি উৎপীড়ন করিবে, 
অমনি তাহা হইতে সন্কুচিত হই। 
সাধুভাবে চলিতে গেলে এ পৃথিবীতে অনেক সময়ে নিন্দাতাজন, 
হইতে হয়, নানারূপ কষ্টে পড়িতে হয়। আমি কোন এক ব্যক্তিকে 
জানি; তিনি সরকারী কোন পরপ্রার্থী হইয়াছিলেন। নিয়ম আছে-_ 
২৫ বুসর বদ অতীত হইলে সরকারী কার্ধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার 


লোকভয় । ১৭৩ 


থাকে না, তাহাকে তীহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি তাহার 
গ্রকৃত বয়স ২৬ বৎসর বলিয়াছিলেন । অনেকে তীহাকে সত্য কথা বলার 
পাগল” বলিতে লাগিল।* বাহারা মানুষ অপেক্ষা, তগবান্ক্ষে অধিক 
ভয় করেন, তাহার! প্রায়ই আমাদিগের মধ্যে পাগল বলিয়া পরিচিতি হন। . 
বাহারা কোন কুনীতি কি কুপ্রথ। অথব! কু আচার সংস্কার করিতে ধান; 
তাহারা কত কষ্ট পাইয়া থাকেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংস্কারকদিগের 
জীবনী আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন। যিশুপ্রীঃ পাপের 
বিরুদ্ধে ভগবন্ধিধি প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্রুশে হত হইয়াছিলেন। 
আজও চৈতন্তকে কেহ কেহ তওড পাষণ্ড বলিয়া থাকে। কোন কোন 
সময়ে দেখিতে পাই পিতা মাতা পর্য্যন্ত সন্তানকে সাধু হইতে দেখিলে, 
তাহার বিরদ্ধে নানা উপায় অবলম্বন করেন। ইহা অপেক্ষা আর ছঃখের 
বিষয় কি আছে! 

কিন্ত যিনিই কেন বিরুদ্ধবাদী হউন না, ধাহ্ছারা প্ররুত সাধু, তাহার! 
ভগবৎ্পদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কখনও বিচলিত ক্স না। ধর্মের জন্ত ষে 
কত মহাক্স! পাষগুদিগের অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জন করিয়। এই পৃথিবীকে * 
ধন্য করিয়াছেন, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মনে হইলেও জীন পবিত্র হ্য়। 
তাহাদিগের পদান্থুসরণ করিতে গেলে প্রাণ পর্য্স্ত পণ করিতে হইবে, 
লোকনিন্দার কষ্ট ত কিছুই নয়। রামপ্রসাদ গাইতেন :-- 

“জয়-কালী জয় কালী বল 
লোক বলে বল্‌্বে পাগল হ'ল” 

তক্তমাত্রেরই এই কথা । আমাদের ত প্রাণনাশের আশঙ্কা নাউ, 
তবে মানুষ দুই একটি কথা বলিবে ইহার ভয়ে কি পরমার্থ ত্যাগ করিৰ ? 
ধিনি ভগবানের মিলনন্ুুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তিনি আর লোকের কথ। 
প্রান করিবেন কেন ? "একটি ভক্ত পরমানন্দে উৎুল্প হইয়া! বলিয়াছিলেন-_ 
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তেরি ম্নেরি দোস্তী লাগল্‌ লোক সব বদনামী কিয়া । 
, লোক্‌ সবংকো বক্‌নে দ্বিজে তুম্নে হাম্নে কাম কিয়া ॥ 

“তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব হইয়াছে, লো'কগুলি নিন্দা করিতেছে; 
বলুক তাহাদিগের যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি আমি কাঁজ হাসিল করিয়াছি। 
তুমি আমি যাহা কর্তৃব্য তাহাই করিয়াছি--পরম্পর যে বন্ধত্বশ্ত্রে আবন্ধ 
হয়াছি অতি উত্তম হইয়াছে. বাহার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বলুক না, 
আমাদিগের তাহাতে কি আসে যায় ?” 

রাধিকা যখন দেখিলেন কঞ্চের প্রতি যে তীহার বিশুদ্ধ প্রেম তাহা! 
লইয়া তাহার ননদিনী বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছেন, একারন বলিষা! 
উঠিলেন-__ | 

'ননদিনি বল্‌্গে যা তুই নগরে। 
ডুবেছে রাই কলঙ্ষিনী কৃষ্ণকলম্কসাগরে |” 

এই ভাৰ লইয়া! ভক্তিপথে অশ্রসর হইতে হইবে। 'লোক পাগল 
বুলুক, নির্বোধ বলুক, আর মতঙবি বলুক, আর গায়ে ধুলা দিক্‌, কি 
অগ্ঠ রকমে উৎপীড়ন করুক, কিছুই প্রাহথ হইবে না । 

(১) লোকত্ দ্বারা আঁমরা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ও সমাজকে 
কতদুর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছি একবার চিস্তা করা কর্তব্য। কোন ব্যক্কি 
আদালতে মোহরির কার্য্য করিতেছেন, মাসিক ২০ টাকার অধিক 
বেতন পান না; তিনিও মনে করেন “আমি নিজে বাজার করিলে 
লোকে কি বলিবে? একটি চাকর না রাখিলে চলে না। মাসিক 
৪ টাক! বেতনে একটি চাকর রাখেন, তাহার আহারের ব্যয় আর 
৪ টাকা, বাকী ১২ টাকার পরিবারের ভরপপোষণ হইতে পারে না) 
স্থতরাং তাহার নিকটে কোন কার্ধয উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাই 
'তিনি কখনও তালাসী, কখনও বাখিলী, কখনও দর্শনী, কখনও বা 
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জলখাবার চাহিয়া! বামহস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। উৎকোচগ্রাহীদিগের 
মধ্যে অনেকের মুখেই শুনিতে পাইবেন, “মহাশয়, করি কি? ভদ্রলোকের 
সম্তান। যে বেতন পাই দ্তাহা ত জানেন ! একটি ব্রান্মণ, চাকর রাখিতে 
হইলে বলুন দেখি, পরিবারের ভরণপোষণ চলে কিরপে-কাষে কাষেই 
আর কি করি?” এই ভদ্রলোকের স্বস্তান “লোকে বলিবে +কি' 
ভাবিয়া ধর্মে জলাঞজলি দিতেছেন। কেমন বুদ্ধিমান্‌ ! 

অনেক সময়ে “লোকে বলিবে কি ভাবিন্না যৎপরোনীস্তি কুৎসিৎ 
আমোদপ্রমোদ, কি কুৎসিৎ কার্ষে; যোগ দিতে আমর! কুষ্ঠিত হই না। 
গ্রামের মধযো কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে খেমটা নাচ, কি কোন কুঙ্সিৎ 
অভিনয়ঞ্হছইবে । আমি এইরূপ আমোদ প্রমোদের পর্বরুদ্ধে ছুই একটা 
বন্তৃতাঁও কররিরাছি, কিন্তু কি করি, নিমনত্রপত্র আসিয়াছে_-দা গেলে, 
লোকে কি বলিবে? বিশেষ সেই আত্মী়টাও হয়ত কিঞ্চিৎ হুঃখিত 
হইবেন, সুতরাং যাওয়াই প্রয়োজনীয় ? এইরূপ চিন্তা করিয়া আমরা 
অনেক সময়ে মন্দ বিষয়ে যোগদান করিয়া নিঞ্ধের *চিত্তও কলুষিত করিয়া 
থাকি ।, কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহের ঘোর শব্র, কিন্তু “লোকে কি” 
বলিবে' ইহাই ভাবিয়া আপনার পুত্র কি কন্তার ভবিষ্ুৎ মলের দিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের অল্পবর়সে বিবাহ দিয়া তাহাদিগের ঘোর 
অনিষ্টসাধম করিলেন। এইরূপ লোকভয়ে আপনার ও পরের ক্ষতি 
করার অনেক দৃষ্টাস্ত সংগ্রহণ্কর! যাইতে পারে। 

(২), মহৎ বাক্তিদের জীবন আলোচন! করিয়া তাহার! যাহা খাঁটি 
বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়া গিয়াছেন, 'লোকভয়কে তৃণজ্ঞান করেন 
নাই, এই ভাবটি হুদয়ে যত দৃঢ় করিতে পারিবেন ততই লোকভয় দূর 
হইবে। ধর্শের জন্ত, সত্যের জন্ত; তাহারা যে ছুর্দমনীয় তেজ দেখাইয়াছেন 
তাঁহার একটী শ্ফুলি্ট কাহারও জীবনে পড়িলে তাহার লোকভয় 
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থাকিতে পারে না । সুতরাং সেই মহাস্মাদিগের চরিত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা 
কর! কর্তব্য 

(৩) স্মাব একটা বিষয় মনে রাখিলে লোৌকভয় অনেক কমি 
যাইবে।_ পৃথিবীতে সহশ্র সহ ৃষ্টাস্ত দেখিতে পঃঈ, যাহারা প্রথমে কোন 
সদ্ধিষয়ে বিরোধী হ্ইয়াছিলেন; তাহারাই শেষে সেই বিষয়ের অত্য্ত 
পক্ষপাতী হ্ইয়া পড়িয়াছেন | ধন্মের, সত্যের, যাহ! ভাল তাহার 
চিরকালই জনন হয় । এই জীবনে অনেক বার দেখিয়াছি ষে যাহারা কোন 
ব্যক্তির নিচ্মা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না, এমনই ঘটনাচক্র আসিয়! 
পড়িল যে, তাহারাই আবার নিজেদের ভূল বুঝিয়া সেই ব্যক্তির পরমবন্ধ 
হয়! ঈীড়াইল। অনেক “দল” (9৪1) এই পৃথিবীতে «পনে” , (৮৪৮1) 
পরিণত হয় । আনেক শক্রওমর মিত্রওমর হইষ! পড়ে। কোন বিষয়ে 
কি কোন ব্যক্িসন্বন্ধে পিতা খঙ্জাধারী ছিলেন, পুত্র সেই বিষষে কি সেই 
ব্যক্তির পরম তক্ত হইলেন, কোন সংস্কারের ইতিবৃত্ত দেখিলেই এইবপ 
পিত। ও পুজ শত শত দেখিতে পাইবেন । ্ুুতরাং কোন সদ্বিষয়ের কার্ধ্য 
করিতে আরম্ভ কবিলে নিন্দুকগণ কি তাহা'দিগেব সন্তানগণ এক দিন 
অবস্ত দলভৃক্ত হইবেন, ধিনি ইহা মনে কবেন তিনি কখন কতকগুলি 
লোক আপাততঃ বিরোধী হইয়াছে দেখিয়া নিকদ্যম হইতে পারেন না। 

মনে করুন এই পৃথিবীতে কেনই আপনাৰ পক্ষসমর্থন করিবে না, 
তাহাতে বা! কি ? যাহা সত্য, ধাহা ধম, তাহা যে ভগবানের জন্ুমোদিত 
সে বিয়ে ত কোন সন্দেহ নাই । ধরুন, একদিকে গগবান্‌ আরু একদিকে 
সমন্ত পৃথিবী ; ভৌলে কোন্‌ দিক্‌ গুরুতর বোধ হয়? আপনি কোন্‌ 
দিকে যাইবেন ? 

প্রধান কণ্টকগুলির নাম কর! হুইল ও তাহা দূর করিবার উপায় 
হথীসাধ্য বলা! হইল। উপারগুলির মধ্যে দকলেই বোধ হয় লক্ষ 
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করিয়াছেন মনের কার্ধাই অধিক কুচিস্ত! সুচিত্ত! দ্বীরা, কুভাব স্ভাব 
দ্বারা, দন করা! প্রয়োজন । সকল পাপেরই উৎপত্তি মনে" এবং মন 
উহাদের বিনাঁশসাধনে অক্ষম । যোগবাশিষ্ঠে বশিষঠদে শ্রীবামচন্্রকে মন ছারা 
মনকে জয় করিতে হুইবে দেখাইবার জন্ত বলিয়াছেন-- 
মন এব সমর্থ, স্তাৎ মনসো দৃ়নিগ্রহে। " 
অরাজাঃ কঃ সমর্থ; স্যাপ্রাজ্জে। রাঘবনিগ্রছে ? 
যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি । ১১২1 ১৯। 
মনকে দৃঢ়ক্ষপে শাসন করিতে একমাত্র মনই সমর্থ) হে রাম, যে 
বাতি প্ধং রাজ নধ, সে কি কথন কোন রাজাকে শাসন করিতে সমর্থ 
হয়? 

ফে ৃতবিগুলি অধোমুখী হইয়াছিল, মনের দ্বারা! তাহাদিগকে উর্ধমুখী 
করিতে হইবে। ইন্জরিকববৃত্বিগুলি বাহিরে বিষয়ভূমিতে বিচরণ করিতেছিল, 
থচিস্ত। দ্বারা তাহাদিগকে অস্তসুখ করিতে পারিফুই কণ্টক উন্মপ্লিত 
করা হইল। ূ 

' মনস্যেবেক্সিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্মান ফোজয়েত। 
সর্ববভাববিনিমুক্তং ক্ষেত্রজ্ং ব্রহ্ষণি ম্যসেৎ ॥ 
বহিমুখানি সর্ববাণি কৃত্ব চাভিমুখানি বৈ। 
এএতদ্ধ্যানং তথ! জ্ঞানং শেষস্ত গ্রন্থবিস্তরঃ ॥ দক্ষ। 

“সমস্ত বহিমুখি ইন্্িয়গুলিকে অস্তমু করিয়া মনেতে যোজনা করিবে, 
“মনকে আত্মায় যোজনা! করিবে-_ইহাই ধ্যান, ইহাই জ্ঞান, বাকী যাহা কিছু 
কেবল গ্রন্থের বৃদ্ধিমাত্।” তগব্দগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন_- 

দা সংবহতে চায়ং কৃত্যোহ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইন্জরিয়াণীল্দরিয়ার্থেভ্যস্তব্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ॥ গীতা! ।২। ৫৮ 


১২ 


১৭৮ ভক্তযেগ। 


কচ্ছপ যেমন আপনার অঙ্গগুলি বাহির হইতে ভিতরে গুটাইয়া! লয়, 
সেইয়প বখন কেহ ইন্জিয়ের বিষয় হইতে ইনজিয়দিগকে ভিতরে টানিয়া কন, 
তখন তীহার জানি প্রতিষ্িত হয়। 
*« ; তা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, তবে কাঁজ কর্ম ত্যাগ করিতে 
হইবে। কর্ম ত্যগি করিতে হইবে না। ইন্্িয়বৃতিগুলির অস্তমুথ 
করিয়া কর্ম যাগ করিতে হইবে। 
রক্মপ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যত্্া করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্লপত্রমিবাস্তসা। ॥ 
৮ তগবাীতা ৷ €। ১০। 
“যে ব্তি বিষয়াসক্রবিহীন হইয়া ব্রহ্মতে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম 
করিতে থাকেন, পদ্মপত্রে যেমন জল ফঁড়াইতে পারে না, তেমনি তাহার 
ঘুদয়ে পাপ দাঁড়াইতে পারে না” 
"» যে উপায়গুলি বল! হইল, ইছাদিগের দ্বারা কণ্টক দূর অর্থাৎ শম দম 
* সাধন হইলে মানুষ শান্ত দাস্ত হয়। শাস্ত না হইলে দাস্ত, সধ্য প্রভৃতি 
ভক্তিরসের অধিকারী হওয়া যয় না। 
উপসংহারে কণ্টকগুলি সম্বন্ধে আর একটা কথা বল! প্রয়োজনীয়। 
ইহারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশে উপস্থিত হুয়। অনেক সময়ে পাপ পুণোর 
বেশ ধরিয়া আইসে। অয়তান গরদের ধুতি পরিয়া, তিলক কাটিয়৷ পরম 
বৈষ্ণববেশে উপস্থিত হইয়া! আমাদিগকে কুমন্ত্র। ধেয়। সর্বদা সতর্ক 
হইতে হইবে, এই সময়ে তাহার কুহকে ভূলিল্না না যাই। কৌন ব্যক্তি 
কোন অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছে, কি অপবিত্র বাক্য বলিয়াছে এবং তাহার 
. জন্ত বিন্দুমাত্র অন্ৃতপ্ত নহে, আপনি তাহার প্রতিবাদ কর! কিংবা 
তাহাকে শাস্তি দেওয়া. নিতান্ত বর্তব্য মনে করিলেন, হয় ত কেহ বলিয়া 
উঠিলেন_-ক্ষম! কর, অত প্রতিবাদ করিলে কি- চলে? পৃ্ধিবীতে এরূপ 


তক্তিপথের সহায় । ১৭৯ 


কতই হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ করিলে লাভ কি? একটু ক্ষমা 
চাই, এম্থলে যিনি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া * 
ক্ষমার দোহাই দিলেন, তিনি প্ররুতপক্ষে পাপকে প্রশ্রয় শদিলেন। তিনি 
হয়ত বুঝিতে পারেন নাই, ক্ষমার বেশে পাপ, তাহাকে অধিকার করিয়াছে । 
কোন ব্যক্তিকে জানেন সে বড় কষ্টে পড়ির়াছে, কিন্তু তাহাকে নগন্ধ টাকা 
দান করিলে তাহার অপব্যবহার করিবে, এস্থলে ষিনি দয়ার হইয়! পুণ্য 
ভাবিয়া তাহাকে নগদ টাকা দান করিবেন, তিনি জানিবেন পাপ পুণ্যবেশ 
ধারণ করিয়॥ তীহ$কে প্রবঞ্চিত করিয়াছে । কোন সময়ে কাম কি 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া! কোন কার্য, করিয়া পরে মনকে প্রবোধ দিয়া থাক 
“ইহা! ত উত্তমই করিয়াছি, ইহা না করিলে আমার কর্তব্য কার্ষে/র ক্রুটি 
হইত।» « এগ্থলে পাপ পুণ্য বলিয়া পরিচিত হুইবার জন্ত নানারূপ 
তর্ক উপস্থিত করিয়াছে! হদ্বেণী পাপ সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। মনের চারিদিকে অতি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান প্রহয়ী 
রাখিতে হইবে, যেন পাপ কোন* প্রকারে কোনরূপ চত্তুরতা অবলম্বন" 
করিয়! হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারে । 


ভক্তিপথের সহায়। 


, ভত্তিলাভ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলঘ্বন কর! কর্তব্য তাহার 
আলোচনা ,কর! যাইতেছে । যাহার প্রাণে প্রকৃত ভক্তির উদর হইয়াছে, 
তাহার আর সহায়ের প্রয়োজন কি? 


তালবৃস্তেন কিং কাধ্যং লন্ধে মলয়মারূতে ? 


১৮০ ভক্তিযোগ ৷ 


যিনি মলয়মারত সস্ভোগ করিতে পারিতেছেন, তীহার আর তালবৃত্তে 
,গুয়োজন কি? * 
ধাহাদের প্রাণে" ভক্তির উদয় হয় নাই, 'তীহাদিগের প্রথমে আর্ত, 
জিলান্ কিংব। অর্থার্থা ভক্ত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। শািল্য 
বলিয়াছেন, প্মহাপাতকিনাং * স্বার্ত্ো” মহাপাতকিদিগের আর্তভভক্তিতে 
অধিকার আ্ঞাছে। এইরূপ নিম্ন শ্রেণীর তক্ত হুইতে পারিলে, পরে উচ্চ 
শ্রেণীর ভক্ত হওয়। যায়। িনি প্রাণে রাগাস্মিকা কি অহৈতুকী ভক্তির 
অঙ্কুর দেখিতে পান, তিনি ত পরম ভাগ্যবান্‌। 
কেছ হয়ত বলিবেন, আর্ত কি জিজ্ঞা্ অথবা অর্থার্থী ভক্ত' হইবার জন্য 
জাবার চেষ্টা কি? বিপদে পড়িলেই ত আমরা আর্ত ভক্ত হই, প্রাণের 
ভিতরে ৩ শ্বতঃই জিজ্ঞাসার ভাব আছে, অর্থের প্রয়োজন হলেই ত 
অর্থার্থা ভক্ত হই। 
* সকল সময়ে বিপদ বুবি কই? আমরা যে ভবরোগে আক্রান্ত, পাপে 
, লর্জরিত, তাহ! ক আমরা বুঝি? বুবিলে এ দশ! থাকিত না। 
বে বিষয়ে জিজ্ঞাসার :ভাব মনে আসিবে জীবন ধন্ত হইয়া যায়, সে 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা প্রাণের ভিতরে আসে কোথায়? আমাদিগের মধ্যে কে 
ভগবন্তত্ব জানিতে ব্যাকুল ? “কত টাকা আদিল? কে আমাকে বলিল? 
আদার পরিবারের কে কেমন আছে ?--এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
আমর! হতনুর প্রস্তত, “ভগবানের হ্বরূপ কি? আমাদিগের সহিত তাহার 
কি সম্বন্ধ? আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? এইরপ প্রশ্ন" আমাদিগের 
ক+জনের মনে উদয় হয়? | 
অর্থর্ধী তক্তই বা আমরা হইতে পারিয়াছি কই? প্রকৃত ,অর্থ কি 
হা কি আমরা বুঝি? আমার্দিগের মধ্যে ত কেবুল প্রার্থনা শুনি--“পুক্রং 
দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে তাও কি প্রাণের সহিত 


ভক্তিপথের স্হায় । ১৮১ 


“দেহি” বলি? বাহার নিকটে প্রার্থনা! করি তিনি যে গুনিতেছেন-_ইছাই 
কি,দঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া! থাকি? ইহার যে কোন প্রকারের তক্ত, হইতেই 
আত্মচিন্তা | 
প্রধান ভপাম় | 
(১) প্রত্যেক দিবস যদি ভাবিয়! দে “কি অবস্থায় জীবন যাপন 
করিতেছি? সৎকার্ধ্য কত করিতেছি? অসৎকার্য্যই বা কতু করিতেছি ? 
পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম চলিতেছে 1--এইরূপ ভাবিতে গেলেই 
শরীর শিহুরিয়া উঠিবে, কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, বুঝিতে পারিব। 
আমানিগের ন্যায় এমন ছুরদশীপন্নঞ্জীব ত আঁর দেখিতে পাই না, এমন মূর্খ 
জীব ত বুঝি আর নাই। আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়িকপা মরিব, ইহা জানির। 
শুনিয়া"কোন্‌ জীব মানুষের স্তায় আগুনে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে ? 


অঙ্জানন্‌ দাহার্তিং বিশতি শলভো! দীপদহনং 
ন মীনোহপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমস্ট্াত্তি পিশিতং | 


বিজানস্তোহপ্যেতান্‌ বয়মিহবিপজ্জালজরিলান্‌ 
ন মুঞ্চাম: কামানহহ ! গহনে! মোহমহিমা। ॥ 
শাস্তিশতক + 


'পতঙ্গ জানে না পুঁড়ির! মরার জাল! কিঃ তাই প্রদীপের অগ্নির মধ্যে 
প্রদবশ করে; মত্ম্তও জানে না যে, যে মাংসখণ্ড আহার করিতেছে 
তাহার ভিতরে মৃত্যু রহিয়াছে, তাই সে বড়িশসংযুক্ত মাংসথণ্ড *গিলিয়া 
। ফেলেঃ কিন্তু আমর! জানি যে আমাদিগের ভোগ্গর বিষয়গুলি বিপদ- 
পরিপূর্ণ, ভোগ করিতে গেলেই সর্বনাশ হইবে, তথাপি ইহাঁদিগকে ত্যাগ 
করি না; হায় হায়, মোহের কি ভয়ানক ক্ষমতা !, 

ইঞ্জিয়স্থথ, বিষয়ন্থখ ভোগ করিতে করিতে আমাদিগের যে কি 


১৮২ তক্তিযোগ । 


হইয়াছে, তাহা কি একবার কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন? কত উচ্চ 
অধিকার ,লইয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আর এখন কি অবস্থায় পতিত! 
“আমাদিগেরু ছরবস্থার কি পার আছে ? হায় হায়, ইঞ্জিয়সেবা ষে একে- 
বারে আমাদিগের সর্ধনাশের পথে উপস্থিত কুরিয়াছে--আর সে কি 
শক হীক্রিয়ের "সেবা ! চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি এমন 
একটী ইঞ্জিয় নাই, যাহার লালসা চরিতার্থ করিতে বিদুমাত্র ক্রুট 
হইতেছে। প্ফল যাহ! হইবার ভাহাই হইতেছে । 
কুরঙ্গ মাতজ পতঙ্গ ভূঙ্গ মীনঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । 
একঃ প্রমাদী স কথং ন হুন্যতে ঘঃ সেবতে পঞ্চভিরের পঞ্চ ? 
গরজ্পুরাণ। 
'কুরজ, মাতজ, পতঙ্গ, ভঙ্গ ও মীন ইহারা পঞ্চেন্র্রিয়ের এক একটির 
পৃথক পৃথক সেবা করিয়া প্রাণ হারাইল। মাত্র এক ইন্ছিয়ের পৃথক 
স্বোতেই যদি এই সর্বনাশ ঘটে, তাহা হইলে থে একই সময়ে সমবেত 
পঞ্েজিয়ের সেবা করিয়া থাকে, লে, কেন প্রাণ হারাইবে ন! ? হরিণ 
” ধ্যাধের বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া কর্ণের তৃপ্তির জন্য অধীর হয়, 
অবণেক্তিয়ের লালসা চরিতার্থ করিতে ভ্ঞানশৃন্য হইয়া! বাগুরায় পড়িয়া 
আপনার সর্বনাশ ঘটাইয়া থাকে । বাহার! হম্তী ধরিয়া থাকে, তাহারা 
ভাহাদিগের সঙ্গে গৃহপালিত হস্তী লইয়া যায়, বস্ক হস্তী গৃহস্থের হস্তীর 
অঙ্তসঙ্জের জস্ভত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, ত্বগিজিয়ের সুখান্ুভবেত্র আশার 
উন্মত্ত হইয়া তাহার নিকটে আসিয়া গুপ্ডে শুপ্ডে মিলাইয়! ক্রীড়া! করিতে 
জারম্ত করে, অবশেষে: চিরদিনের জন্য বন্দীভাবে মৃতপ্রায় হুইয়া থাকে ।, 
পতক্ষ অগ্রিশিখা দেখিয়! তাহার সৌনর্য্যে এমনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, 
ভহার ভিতরে প্রাণটী আছতি দির! তবে স্থির হয়।' চক্ষুর বাসনা তৃপ্ত 
করিতে গিয়া! পরিণামে এই লাভ ! তৃঙ্গ পঞ্লুগন্ধে মুগ্ধ কইরা পল্দকোরকের 


ভক্কিপথের সহায়। ১৮৩ 


মধ্যে ভুবিয়া থাকে, যেমন সন্ধ্যা! হয় পাপড়িগুলি মুদিয়! বায়। পরদিন 
সকালে দেখ, ভূজটি মরিয়! রহিয়াছে। নাসিকা ভূঙ্গের মৃত্যুর কারণ । মধ্স্ত 
জিহ্বার তোগেচ্ছা দ্বারা, পরিচালিত হইয়া যেমন বড়িশবিদ্ধ খাদ্য গিলিয়া 
ফেলে, অমনি কত সন্ত্রণা পাইয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কুরঙগ কর্ণের 
সেবা করিয়া নাশ পাইল, মাতঙ্গ ত্বকের তব! করিয়া মৃর্তবৎ হুইরীস্মেিল, 
পতঙ্গ চক্ষুর সেবা! করিয়া! বিনষ্ট হইল, ভূঙ্ঈ নাসিকার' সেবা করিয়! মরিল, 
মত্স্ত জিহ্বার সেবা! করিয়া প্রাণ হারাইল। মাত্র এক একটি ইঞ্জিয়ের 
সেবা করিয়া যদি ইহাদিগের এই ফল হইল, যাহার! পূর্ণমাত্রায় পঞ্চে- 
ভ্িয়ের ঈমবেত"' সেবা! করিয়া থাকে তাহাদিগের কি দশ! হয় একবার 
ভাবিয়া দেখুন । 

, +স কথং ন হন্তাতে ষঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ?” 

ইন্জিয়গুলির ভোগবাসনায় ইন্ধন দিয়া যে একেবারে সর্বন্থাস্ত হইলাম। 
ইহার! ষে এক একটা এক এক দিক হুইতে দস্য্যুর নায় আমাদিগের 
সর্ধশ্ব লুন করিয়া লইল ! ইহারা আমাদিগকৈ কিরূপ হরদশা্ত 
করিয়াছে, আত্মচিস্ত দ্বারা যিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনিই অস্রজনে 
বক্ষংস্থল ভাসাইয়৷ ভগবানকে বলিবেন £_- 

_ শর্জহৈবকতোহচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্ত। 
শিশ্সোহগ্যতত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিত । 
স্রাণোহন্যতশ্চপলদূক্‌ ক চ কর্মাশক্তি 
বহ্বযঃ সপত্্য ইব গেহপতিং লুনস্তি ॥” 

ভাগবত । ৭1 ৯1 ৩৯। 
হে অচ্যুতঃ দেখ দেখ, এই যে জিহ্বা এত যে ইহার বাসন! পুক্লাইলাম, 
তথাপি ইহার তৃপ্তি হইল না; দেখ, এ আমাকে একদিকে টানিতেছে, 


১৮৪ ভক্তিযোগ। 


উপস্থ আর একদিকে টানিতেছে, উদর অপর একদিকে, কর্ণ, নাঁসিকা, 
চক্ষু প্রত্যেক এক এক দিকে টানিতেছে; কোন ব্যক্তি বছ বিবাহ 
করিলে যেম7় তাঠার স্ত্রীগুলি তাহাকে নানাদিরু হইতে টানিয়া উৎ- 
পীড়ন করে, আমাকে তেমনি এই ইজ্িয়বৃত্তিগুলি উৎপীড়ন করিতেছে 1 
বমপ্রগীর্দী এই অধস্থা মনে করিয়াই গাহিয়াছিলেন-_ 
“পীচ ইন্জিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিৰ ?” 
এই অবস্থা যিনি বুঝিতে পারিয়া ইহা হইতে যুক্ত হইবার জন্ত 
ভগবান্কে ডাকিতে থাকেন, তিনিই প্ররুত আর্তভক্ত | 
জিজ্ঞান্থু ভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিন্তা প্রধান উপায়। বিধি নির্জনে 
বসিয়া আপনার বিষন্ন চিন্তা করেন, তীহারই মনে এই প্রশ্নগুলি উপস্থিত 
হয় 'আমিকি? কোথা হইতে আদিলাম? কি জন্ত আসিলাম ? কে 
পাঠাইলেন? তিনি কিরূপ? তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? পিতা, 
মাতা; আমার কে? তীহারা আমাকে এত ভালবাসেন কেন? জগতে 
এত ভাই বন্ধু কে আনিয়। দিল ? অগ্নি আমায় উত্তাপ দেয় কেন? 
- ব্াঙু আমার শরীর শীতল করে কেন ? জল আমার তৃষ্ণ৷ নিবারণ করে 
কেন? এইরূপ শত শত প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া মনকে তত্বচিস্তার দিকে 
অগ্রদর করিয়া দেয়। একটু চিস্তা করিলেই এক প্রেমময় শক্তি যে 
জগন্সয় কার্ধ্য করিতেছেন তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। এই শক্তি উপলব্ি 
: হুইলেই যত ইহার বিষয়ে চিন্তা হয়, ততই ইহার দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং 
ইহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হওয়৷ অব্্স্তাবী। 
অর্থার্থী ভক্ত হইতে হইলেও আত্মচিন্তা প্রধান উপায়। আত্মচিস্তা 
দ্বার! নির্ণ করিতে হইবে “আমার কিসের অভাব, আম কি চাই।, 
অভাব ও প্রার্থনার বিষয় শ্থির হইলে, দেখিতে পাইব যাহ! কিছু অভাব 
এবং যাহা কিছু প্রার্থনার বিষয়, তাহা সমস্ত প্রাণ খুঁলয়া বলিতে এক জন 


খারা 


তক্তিপথের সহায় । ১৮৫ 


'ভিন্ন কাহারও নিকটে পার! যায় না। সিকি পয়সা হইতে নির্বাণ মুক্তি 
পর্য্যন্ত যাহ! চাই, তাহা সমস্ত বলিতে এক জন বই আর নাইণ তখন, 
সেই একজনকেই সমস্ত. বলিতে প্রবৃত্ত হইব, তাশ্ুতেই ভক্তির প্রথম 
সিড়ি পত্তন হইবে। 

এই ভাবে আর্ত কি অর্থার্থী হইলেত* কথাই নাই, সামান্য বিপদ 
অর্থাৎ তস্কর, ব্যাপ্, রোগাদি প্রপীড়িত হইয়া আর্ত, অথব! স্নমান্ত বিষয়- 
সুখ সম্বন্ধে অর্থার্থা হইয়া হৃদয়ের সহিত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা আরস্ত 
করিলেই দেখিতে পাইব, হর প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, নতুবা যাহা প্রার্থন! 
করিতে আরম্ত করিয়াছিলাম, তাহা অকিঞ্চিতৎকর বোধ হইতেছে । তাঁমস 
ভক্তও যদ্দি একাগ্রমনে ডাঁকিতে আরম্ভ করে, তাহার *প্রাণেও এই ভাঁব- 
নাটি উপৃস্থিত হইবে । যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়াই ডাকুক, ডাকিলেই 


পৃক্ষপ্রং ভবতি ধশ্মাত্ম! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।” 


অতি শীগ্ত্র ধন্ধাত্মা হই! যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত, হয়। চৈতন্য 
মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভোগের কামনা, কি” 
ও কামনা এইরূপ কোন কামনা করিয়া কৃষ্ণকে গ্ডাকিতে আরম্ত 
করে, পরে কৃষ্চচরণ প্রাপ্ত হয় । 


“অন্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন, 

ন৷ মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ। 
কষ্চ কহে “আম! ভ'জে মাগে বিষয় সুথ; 
অত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ ! 
'আমি বিজ্ঞ এই মূর্ে বিষয় কেন দিব? 
শ্চরণাঁমূত দিয়! বিষয় ভূলাইব 1” 


১৮৬ তক্ভিযোগ । 


'্বয়ং বিধতে ভল্গতামনিচ্ছতা । 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্‌ ॥ 


শ্রীমস্ভাগবতা ৫। ১৯ । ২৭1 


“যে তাহার পাদপল্পৰ চাঁহে নাই, তাহাকে ও সকল বাসনা দুর হইয়া 

যায় বাছা স্বারা, এমন যে তাহার পাঁদপল্লব, তাহা শ্বরং প্রদান করেন। 
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে; 
কাম ছাড়ি দাস হ'তে হয় অভিলাষে। 

ফ্রব রাজসিংহাসন পাইবার প্রার্থী হ্ইয়া ভগবান্‌কে ডাফিতে আরম্ত 
করেন, অবশেষে “কিষ্চরস পাইয়া তীহার পকাম ছাড়ি দাস হইত” অভি- 
লাষ জন্মিল। 

প্রার্থনা করিতে করিতে একটু ভাবের সঞ্চার হইলেই আরাধন 
আবু হয়। প্রথমে নিজের স্বার্থের জন্ত প্রার্থনা বই আর কিছুই থাকে 
না, যখন ভগরানের” নিকটে প্রার্থন/ করিতে করিতে একটু অন্ুরাগের 
ভাব আমে, তখন তাহার, স্ততি ও মহিম! কীর্ডন করিতে টচ্ছা হয়। 
তাহার স্তরতিগাঁন শুনিলে প্রাণে বড়ই আনন্দ হয়, মন তাঁহার মহিমা 
কীর্তনের বিষয় অন্বেষণ করিতে থাকে ; যত এইরূপ ইচ্ছার বুদ্ধি হয়, 
ততই তীছার মহিমা এবং স্বরূপ প্রতিভাত হইতে থাকে, হৃদয় আনন্দে 
ভরপুর হইয়া তীহার জয়ধ্বনি করিতে থাফে । ভাব আরও গাঢ় হইলে 
স্কতি মহিমাগীতি, শ্বরূপকীর্তন প্রভৃতি ও বাহিরের জিনিষ মনে 
হয়? তখন ইচ্ছা করে--সমস্ত কামনা! বিদায় দিয়া নিকটে বসিয়া কথাছি 
না কহিয়া, কেবল দেই জুনার মোহন রূপরাশি দেখিতে থাকি,। ইহার 
নাম ধ্যান, কেবল স্ববূপচিস্তা, নীরবে ্বরূপচিস্ত! | "এই অবস্থায় “সতাং 
শিবনুন্দরক্ূপভাতি হৃদিমন্দিরে, অবাক হুইয়ে কবীর মন শরণ লইকে 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । ১৮৭ 


জ্রীপদে  হখন প্রেম আরও গাড় হইয়া! চড়ার তখন সমাধি অথবা লয়। 
আর নিকটে বদ! নাই, ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ এমনি উন্মত্ত হইয়া 
পড়ে যে পতঙ্গ যেমন অগ্ধিতে ঝাঁপ দের, তেমনি জীব তাঁহার রপার্জিতে 
বাপ দেয়। ধ্যান পর্যন্তও এ তুমি, এই আমি'; সমাধিতে আর 'এই 
আমি” নাই কেবল “তুমি' ; “আমি” “তুমি ভিতরে,ডুবিযা যায় । অথবা 
“ভুমি” আমি, জ্ঞানের লোপ হইয়া এক অনির্ববচনীয় সত্তার উপলব্ধি হয়। 


চৈতন্যোক্ত পঞ্চসাধন । 


চৈতন্ত সনাতনকে ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন 
তাহাতে বলিয়াছিলেন-__ 
সৎ্সঙ্গ, কৃষ্ণসেবাঃ ভাগবত, নাম, 
ত্রজে বাদ, এই পঞ্চ সাধন, প্রধান । 
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়, 
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ 
চৈতন্তচরিতামৃত | 
শ্রীরূপগোস্থামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন ২ 
_ ছুরহান্তুত বীর্ষে/হস্মিন্‌ শ্রদ্ধ! দূরেহ্ভূ্র পঞ্চকে । 
যত্র স্বল্লোহপি সন্থন্ধঃ সন্ধিয়া ভাবজম্মনে ॥ 
“ুন্ধহু ও আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা দুরে থাকুক» 
অত্যন্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেই সৎবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ভাব জন্মিতে পারে ।' 


১৮৮ ভক্তিযোগ 1 


সাধুসঙ্গ | 
কুদঙ্গ যেমন তক্তিপথের কণ্টক, সৎ্সঙ্গ তেমনি ভক্কিপথের সহারু। 
যেমন একদিকে অদংশন্্র দন্বন্ধে, ভক্তিশান্ বারংবার ছুই হাত তুলিয়! 
বলির্েহেন-- 
সঙ্গং ন'কুর্যাদসতীং শিশ্সোদরতৃপাং কাচৎ। 
তম্যানুগস্তমন্থান্ধে পতত্যন্ধানুগোহন্ধবহ ॥ 
তাগবত। ১১। ২৬। ৩। 
বাহার অসৎ, ইন্দিয়পরায়ণ, কখন তাহাদিগের হঙ্গে ঝুস করিবে 
না; এইরূপ কোন, ব্যক্তির সঙ্গ করিলে* অন্ধের অনুবর্তী যেমন ঘোর 
অন্ধকারে পতিত হয়, তেমনি অন্ধকারময় নরকে পতিত হইবে 1” 
সত্যং শৌচং দয়। মৌনং বুদধিহ্রীঃ শর্ষশঃ ক্ষমা ॥ 
শমে। দমে! ভগশ্চেতি যৎুসঙ্গাদ্‌ যাতি সংক্ষরম্‌। 
ভাগবত | ৩। ৩৬১ । ৩৬ 1 
”* 'অসৎঙ্গে সত্য, গুদ্ধি, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, যশ, ক্ষমা শম, দম, 
উষ্রধ্য সকলই নষ্হয় 1 
তেষশাস্তেযু মুঢেষু খণ্ডিতাত্মন্বসাধুযু ৷ 
সঙ্গং ন কৃর্ধ্যাচ্ছোচ্যেযু যোষিতক্রীড়া নৃগেষু চ ॥ 
* ভাগবত । ৩। ৬১ | ৩৪ | 
'অমংঘতেত্ররিয,। মৃড়, দেহাত্ববুদ্ধি, অসাধু যোষিতক্রীড়ামৃগ অতএব 
নিতান্ত শোকের পাত্র যাহারা, তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না। 
বরং ভুতবহত্বাল! পিক্সরাস্তর্ব্য বশ্থিতিঃ | 
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাঁসবৈশষম্‌ ॥ 


কাত্যায়নসংহিত। | ভক্তিরসামৃতসিন্ধু | 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন ৷ ১৮৯, 


'অগ্রিদাহদধ্যে লৌহুময় পিঞজরে অবস্থান করাও ভাল, তথাপি 
ভ্গবচ্চিস্তাবিমুখ ব্যক্কিদিগের সংসগ্গে বাস করা কর্তব্য নহে । * 

তেমনি অপরদিকে, তক্তিলাভসম্বন্ধে সৎসঙ্গের ,মহিমা উচ্চরবে কীর্তন 
করিতেছেন-_ 

তক্তিত্ত ভগবন্তক্তসঙ্গেন* পরিজায়তে । 
বৃহরারদীয়পুরাণ ৷ ৪ 1 ৩৩) 
ভক্তি ভগবত্তক্ত সঙ্গ হইতে জন্মিয়া থাকে । £ 
রবিশ্চ রস্মটিজালেন দিবা হস্তি বহিস্তম2 | 
সম্তঃ সুক্তিমরীচ্যোৈশ্চাস্তধবাস্তংহি সর্ববথা ॥ 
বৃতনারদীর়পুরাণ ) ৪ ) ৩৭। 

“ুর্ধ্য কিরণমালা! দ্বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন। সাধুগণ 
তাহাদিগের সদুক্তিজ্প কিরণজালের দ্বারা সর্বতোভাবে ভিতরের অন্ধকার 
নাশ করেন 1: 

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসন্থিদে! ভবস্তি হৃত্কর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধ। রত্তির্ভক্তিরনুক্রমধ্যতি ॥ 

ভাগবত 1 ৩। ২৫। ২৫। 
ভগবান্‌ বলিতেছেন- 

“দাধুদিগের সংসর্গে আমার শগ্চিসন্বন্ধীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজনক কথা 
হইতে থাকে ; সেই কথা সম্ভোগ করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, 
রতি ও উৎপন্ন ভক্তি হুইয়৷ থাকে । 

প্রহলাদ কহিয়াছেন _- 

নৈষাং মডিস্তাবহ্রুক্রমাঙ্যিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো! চদর্থ;। 
মহীয়সাং পাদরজো হভিষেকং নিষ্ধিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবত ॥ 
ভাগবত । ৭। ৫ ৩২। 


৪০ ভক্তিযোগ | 


“যে পর্ধ্যস্ত অকিঞ্চন বিষয্নাভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলি দ্বার অভিষিক্ত 
না হুইবে, সেই পর্ধ্যস্ত কাহারও মতি, সংসারবাসনানাশের উপায় যে ভগবানের 
চরপপন্ম, তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে ন11” 

কিত্রি সাধু কাহারা কির্ূপে জানিব? ভগধান্‌ তাহাদিগের লক্ষণ 
বলিতেছেন-__ 


সস্তোহনপেক্ষামচ্চিতীঃ প্রণতাঃ সমদর্শনাঃ | 
নিম নিরহংকারানি্স্ছ। নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ 
ভাগবত । ১১ 1 ২৬।'২৭। 
'সাধুগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তাহারা আমাগতচিত, প্রণত, 
লমদর্শন, নির্মম, নিরহঙ্কার, নিদ্বন্দ, এবং নিম্পরিগ্রহ | 
তিতিক্ষব: কারুপণিকাঃ নুহাদঃ সর্ববদেহছিনাং | 
অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ 
| ভাগবত | ৩7২৫7 ২১। 
_ হ্ুঃখসহনশীল, দয়ার্্হদয়ঃ সকল জীবের সুহৃৎ, অজাতশক্র, শান্ত ও 
সুশীল ॥ 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এরূপ আদর্শ ব্)ক্তি কোথায় পাইব? বড়ই 
ছুল্ধভ। আমার কিন্তু মনে হয় বিশিষ্টরূপে এই ভাঁব জীবনে দেখাইয়াছেন, 
এরূপ হাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই পাওয়া যায়) রামরুষ্জ পরমহংস 
মহাশয়, ক্লু নবন্বীপে চৈতন্তদাস বাবাজীর দর্শন অনেকেই অনায়াংস লাভ 
করিতে পারিতেন। এখনও সাধুর যে বিশেষ অভাব আছে আমি 
মনে করি না, ঘবে আমাদিগের তীহাদের চরণদর্শনের ইচ্ছার বিশেষ 
অভাব আছে হ্বীকার করি। . গাজীপুরের পাহাড়ী বাবা, কি 
কাণীর ভাঙ্করানন্দ শ্বামীকে দর্শন করা বড় দুষ্ধর নহে। আর সাধুগণ 


চৈতন্টোক্ত পঞ্চসাধন | ১৯১ 


প্রায় সর্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন; যিনি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি দেখিতে পান । 

আদর্শ-সাধু অনেক. নী পাইলেও পূর্ববোলিখিতু ভাবগাল কথাঞ্চৎ 
পরিমাণে জীবনে আন্ত করিয়াছেন, এরূপ সাধু অনেক দ্রুখিতে 
পাইবেন । যাহার জীবনে এঁ ভাবগুলি বতদুর স্ফুট, দেখিতে পাইবেন, 
তাহাকে ততদুর সাধু মনে করিতে হইবে। এইরূপ সাধুদিগের সঙ্গ 
করিলেও জীবন অনেকদুর অগ্রদর হইবে । যিনি প্রাণের সহিত 
ভগবৎকথা বলেন, আমাদিগের তারই চরণধুলি গ্রহণ করা কর্তব্য) 
এরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। প্সঙ্গ গুণে রং 
ধরবেই” প্নিশ্চয়। 

সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়, জগাই মাধাইএর উদ্ধার তাহার চুড়াস্ত 
ৃষ্টাত্ত । নারদও সাধুসঙ্গে নবজীবন লাভ করেন) তিনি এক দান*” *₹ 
ছিলেন। তিনি সাধুদিগের সেবায় প্রতৃকত্তৃক নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 

সাধুসেবায় কি ফল তাহ! তিনি র্যাসদেবকে বলিয়াছেন-- 

উচ্ছিষলেপাননুমোদিতোছিজৈঃ সকৃত্ন্মভঞ্জে তবপাস্তকিত্বিষঃ | 

এবং প্রবৃত্রন্ত বিশুদ্ধচেতস স্তছন্ম এবাত্মরুচিঃ প্রীজায়তে ॥ 

ভাগবত । ১। ৫1 ২৫। 

'ত্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া আমি তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন 
করিতাম, *তদ্বারা আমার পাপ দূর হইল; এইরূপ করিতে করিতে 
বিশুদ্ধচিত্ত হওয়ায় তাহাঁদিগের যে পরমেশ্বরভজনরূপ ধর তাহাতে আমার 
মনে রুচি জন্মিল।” 

তত্রান্হহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা মিনা মনোহরাঃ | 


তাঃ শরদ্ধযামেহমুপদং ০ 'প্রিয়শবন্তজমমাভবক্রচি ॥ 
ভাঁগবত। ১। ৫1 ২৬! 


১৯২ ভক্তিযোগ। 


“তাহারা যে অনুপ্রহপূর্র্ক মনোহর কুষ্ণকথা গান করিতেন, প্রতিদিন 
অরদ্ধার সহিত তাহা গুনিতে গুনিতে বাহার কথা টিটি মধুর সেই ভগবানে 
৬ রুটি জন্মিল 1 

টং ঠা বিটি িনিনিন যাশোহমলং । 

সংকীর্ত্যমানং মুনিভিম হাতুভির্ভভ্তিঃ প্রবৃস্তাত্বরজস্তমোপহ। ॥ 

ভাগবত । ১1 ৫1২৮1 

“এইরূপে শরৎ ও প্রাবৃটকালে মহাত্মা! মুনিগণ কর্তৃক সংকীর্ত্যমান হরির 
অমল বশ প্রাতঃকালে, মধ্যান্কে ও সায়াহনে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজ- 
স্তমনাশিনী ভক্তির উদয় হইল ।+ 

তক্ত হরিদাস যখন বেনাপোলের বনে দাধন করেন, তখন তাঁহার 
বৈরাগ্যধন্্ম নাশ করিবার জন্ত রামচন্ত্র খান একটা বেশ নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। বেশ্তা হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিবার অ'তপ্রায়ে তাঁহার দ্বারে বসিয়া 
থাকে, তিন ভগবানের নাম কীর্ডন করিতে থাকেন। বেশ্টার আশা-_ 
নাম জপ শেষ হইলে তাহার দর্ধনাশ কারা খানের নিকটে ফিরিবে। 
নাম কীর্ন করিতে করিতে 'হরিদাসের রাত্র ভোর হইক্া যায়। একরাত্রি 
গেল। বেশ্া দ্বিতীয় রা্রে উপস্থিত। দ্বিতীয় রাত্রিও কীর্ভনে শেষ হইল ). 
তৃতীয় রাত্রে উপস্থিত। এ রাত্রিও কীর্তন কাঁরতে করিতে শেষ হইয়া 
গেল। এই তৃতীয় রাত্রি শেষ হইতে না .ইতে বেশ্থা হরিদাসের চরণে 
পড়িয়া কাদিতে কীদিতে বলিতে লাগিল আম পাপীকসী, আমীর পাপের 
'খ্যা গাই, তুমি আমাকে কুপা করিয়। নিস্তার কর। দেই শুভ প্রভাতে 
বেশ্তার জীবনে সাধুনঙ্গের মহিম! বিঘোর্ট ফত হঃণ। 

অন্পৃস্ত কুলটা ক্রমে 

গ্রমিদ্ধ বৈষ্বা হৈল পরম মহা 
' ড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শণেতে যা।স্ত। 


চৈতন্টোস্ত পঞ্চসাধন । ১৯৩ 


আমরাও ত সাধুসঙ্গের মহিমা কত প্রত্যক্ষ করিলাম । রামরুষ্ণ 
পরমহংসদেবের চরণরেণু যে কত পাপীর জীবন পরিবন্তিত করিয্া ভিছে, 
অনেকে তাহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত ৷ 

সাধুদিগের দর্শন অনুাবে পরম্পরে একত্র (মনিত হইয়া ভগব্দালোচন! 
ও ভগবৎকীর্তন করা কর্তব্য । সবান্ধবে*এক স্থানে বাঁয়া ভগবদ্িষয় 
বিচার, ভগবানের নাম এবং গুণগান করাও সাধুসঙ্গ । তদ্দারা জীবন 
ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করে। 


কৃষ্ণসেবা । 


কৃষ্চসেবা বলিতে অনেক বুঝায়। চৈতন্তদেব অপথ এক স্থলে ভক্তির 
পঞ্চ প্রধান সাধন বলিতে কৃষ্ণসেবার পরিবর্তে শ্ড্রৃত্তির শ্রদ্ধায় সেবন” 
বলিয়াছেন । শ্রীমুন্তির সেবায় যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীমুত্তি বলিতে অবশ্ত চৈতন্য কষ্টমূর্তিকিই লক্ষ্য 
করিয়া ছিলেন, কিন্ত ধিনি যে দেবতুর উপাক তিঙ্গি সেই দেবতার মূ্ঠি 
সেবা কুরিলেই ভক্তিলীভ করিবেন । রামপ্রপাদ, রাজ! রামকৃষ্ণ, রামকুষ্তী 
, পরমহংসদেব কালীমুর্তির পূজা করিতে করিতে ভক্তিললা্ত করিয়াছিলেন । 
ভক্তির সঞ্চার হইলে কখন পরমহংসদেব দেই মুর্তি “ম্থবাদিত পুষ্প- 
মাল্যাদি দ্বারা মনের সাধে সুসজ্জিত করিতেন, কখনও দেবীর চরণকমলে 
কমলকুম্থম অথবা বিহবজবাস্থীপনপূর্বক অপুর্ব চরণশোভা সন্দর্শন করিয়া 
আনন্দসাবরে নিমগ্ন হইতেন। কথন বা রামপ্রসাদের, কখন কমল]কাস্তের 
ও সময়াস্তরে নরেশচন্দ্র প্রভৃতি শক্তিসাধকগণের * বিরচিত শক্তিবিষয়ক 
গীতগুনি গান করিতেন। কখনও বা কৃতাঞ্জলিবন্ধ হইনা সরোদনে 
'বলিতেন মা, আমায় দয় কর্‌ মা, তুই মা রামপ্রসাদকে দয়া কর্লি, তবে 
আমায় কেন দয়া কর্বি না মা? মা, আমি শাস্ত্র জানি না; মা, আমি 

১৩ 


১৯৪ ভক্তিযোগ । 


পণ্ডিত নই মা ) মা, আমি কিছুই জর্দন না, আমি কিছুই জানিতে চাহি ও 
না/ুই আমায় দয়! কর্বি কি না বল্‌? মা» আমার প্রাণ যায় মা, 
আমায় দেপা দাও; আমি অষ্ট' সিদ্ধি চাই নামা; আমি লোকের নিকটে 
মান চাই না, মা) লোকে আমায় জানুক, মান্গুক গণুক, এমন সাধ নাই 
মা, তুই আমায় দেখ! দে।” আহা ! কি মধুব, কি উচ্চ ভাব ! কালী পুজা 
করিতে করিতে জীবন ধন্য হইস্না গিয়াছে, নিষ্কাম ভক্তি অজন্রধারে 

সুরধুনীর ন্যায় প্রববেগে হৃদয়ের ভিতরে 'বহিয়া যাইতেছে । রামপ্রসাদ 
এইরূপে টন পূজা করিতে করিতে এক দিন ভাবে বিভোর হইয়া 
গিয়াছি 

পি . পাগল, পতি পাগল, মাগো আরো পাগল আছে। 
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে ॥” 


স বৈমনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুগগুণানুবর্ণনে । 
কর হরেরমন্দিরমার্জনাদিষু রুতিধ্চকারাচ্যু তলত কথোদয়ে ॥ 


তাগবত । ৯। ৪81১৮ 


“তিনি কষ্ণপুদারবিন্দচিস্তায় মন, বৈকুষ্ঠগুণান্ুবর্ণনে বাক্য হরির মন্দির 
মার্জনাদিতে কর ও অচ্যুতের সঙগ্রমঙ্শ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিঞ্ন।? 


দশ তন্ভূত্যগাত্রস্পর্শেইজসঙ্গং | 


জসৌরভে শ্রীমত্তলম্ত। রসনাং তদর্পিতে ॥ 
ভাগবভ। ৯। &। ১৯। 


'কৃষ্ণমৃত্তির দর্শনে চক্ষুত্বর, ভক্কগাত্রম্পর্শে অঙ্গ, কষ্ণপাদপন্সে অর্পিত 
ভুলদীর গন্ধে নাদিক! ও তাছাকে নিবেদিত অরাদিতে রসনা নিযুক্ত 
করিলেন 1, 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ১৯৪, 


পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে শিরে! হৃধীকেশপদাভিকন্দনে। 
» কামঞ্চ দাস্তে নতু কামকাম্যয়৷ যধোত্তমঙ্লো কজন শ্রয়া রতিঃ ॥ 
স্বাগব্ত | ৯১। ৪ 1 ২০। 
হুরির ক্ষেত্রে পাদ্ীর্ণায় পাদদ্বর ও হৃধীকেশের চরণে প্রণাঁনের জন্ত 
মন্তক নিযুক্ত করিলেন এবং ভোগ্যারিযয়গুলি 'তোগলিগ্ন, না হই 
ভগবানের দাসভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবদ্তক্গ্ণণকে যে ভক্তি 
আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতম! ভক্তিলাভের জন্য এইরূপ করিতে 
লাগিলেন)? 
এইকধপ করিতে করিতে_* 
গৃহেষু দারেষু সৃতেষু বন্ধুষু ছিপোত্মমস্থন্দনবাজিপত্তিষু। 
'ক্ষষ্যরত্রাভরণায়ুধাদি ঘনন্তকো শেঘকরোদসম্মতিং ॥ 
ভাগবত । ৯। ৪81 ২৭। 


“গৃহ, স্তর, পুত্র, বন্ধু হন্তী, রথু, অশ্ব, সৈস্ত, অক্ষয় রত্রাভরণ, অন্ত, 
অনন্ত ভাগার, কিছুতেই আর তাহার আসক্তি রহিল না ।, 

ক্রমে পরম! ভক্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র 
হরিপাদপদ্মে লগ্ন হইয়! রহিল । 

আমাদিগের গ্রামে রামকৃষ্জ নামে একটি রজকবিপ্র ছিলেন। তিনি 
তাহার *বাড়ীতে স্থাপিত* রাজরাজেশ্বর নামে একটা কৃষ্কমূর্তির দেবা 
করিতেন,। ইঁছারই সেবা! করিতে করিতে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন্।। এক 
দিবস বেলা পূর্বাহ্ত ১৩ কি ১১ ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে 
বড়ই জাকান সংকীর্ভনের ধ্বনি গুনিতে পাইলাম! মনে করিলাম, আজ 
রামকৃষ্চের বাড়ীতে কোন বিশেষ উৎমব আছে। বড়ই কৌতুহলাক্রান্ত 
হইস়া তাহার বাড়ীত্তে গেলাম) তথায় যাহ! দেখিলাম তাহা কখন ভূপিবস্ 


১৯৬ তক্তিযোগ । 


না। গিয়া দেখি, 'রামকৃষ্ণের একটি অল্পবযস্কা পৌভ্রী রাজরাজেশ্বরের 
মঙ্গিরের সপ্দুথে মৃত্তিকায় শয়ান, তাহাকে ঘিঁরিয়া এক এক বার রাজ- 
রাজেস্বরের মন্দির প্রদৃক্ষিণ করিয়া কতকগুলি ৭লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চ- 
বববে কীর্তন করিতেছে । রামকৃষ্ণের ছুই চক্ষে "অবিরলধারে অশ্রুজল 
ঝরিতেছে, তিনি একবার মেয়েটাকে রাজরাজেস্বরের প্রসাদ খাওয়াইতে- 
ছেন, ও এক একবার অনিমেষনয়নে রাজরাজেশ্বরের দিকে তাকাইরা 
কতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছেন “দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয়, এখনি 
নাওঃ এখন এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্তন হইতেছে, এখন 
ত এস্ল বৃন্দাবন, নিতে হয়, এই কীর্তন, থাঁমিবার পর্ব নাও; আর ন৷ 
নিতে হয়, রেখে যাও তোমার যেমন ইচ্ছা । কিন্তু নিতে হলে 'দোহাই 
তোমার, এই সমরে নাও, বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতে নাও 1” মেরেটী 
কলেরা! রোগাক্রাস্ত, তাহাকে রাজরাজেস্বরের সশুখে শোয়াইরা প্রসাদ 
খাওয়াইতেছেন এবং রাজরাছেস্বরের দোহাই দিতেছেন দেখিয়া আমি 
অবাক হইয়! রহিলাম'। অনেকক্ষণ কীর্তনের পরে কন্তাটাকে গৃহে 
ফিরাইয়। লইয়। গেলেন। অপরাহে রামরুষ্জ আমাদিগের বাড়ী আসিয়া- 
ছিলেন, তাহার মুখে শুনিলাম মেয়েটা আরোগ্যলাভ করিয্বাছে। 

পূজা, ছোম, যজ্ঞ, প্রভৃতি সরল সাধকের পক্ষে ভক্তিলাভের বিশেষ 
উপার ! 

বাহার! মুর্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পায্েন না, কিংবা বাহাদিগের 
ধর্মমত মৃত্তিপূজার বিরোধী, তাহাদ্দিগের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে ভ্গবান্‌কে 
উপলব্ধি করিয়া তাহার চিন্তা, লীলাকীর্তন প্রভৃতি করাই রুষ্ণ-সেবা । 
বিশ্বময় ভগবানের আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিধির খেল! দেখিলে, কাহার 
না প্রাণ তাহাতে ডুবিয়া যায়? মহ্ষিগণ প্রকৃতিময় তাহারই শক্তি দেখিয়া 
ইন্, বরুণ, সুর্য, অগ্নি, জল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে সেই শক্তির অর্চন! 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন। ১৯৭% 


করিয়াছিলেন । বেদ এই প্রকট শক্তির স্যবস্ততিতে' পরিপূর্ণ। ধাহারা 
ম্লেই মহধিগিণের পদান্ুদরণ করিয়। প্ররুতির ভিতরে ভগ্গবলীল! দেখিবর 
জন্য একান্তমনে চেষ্টা কুত়িবেন, হারাই তগবন্তক্তি লাঁত করিয়া কৃষ্ডার্থ 
হইতে পারিবেন। প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কবি ও়ার্ডস্ওয়র্থ* যেরূপ 
প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইরূপ আর কাহাকেও 
দেখিতে পাই না। তিনি কিভাবে প্রকৃতির ভিতর দরিয়া ভগবানের 
সহিত সম্মিলিত হইতেন, তাহা তাহার অঙ্কিত পরিব্রাজকের ছৰি হ্বারাই 
প্রতীরমান হইবে । 
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১৯৮ ভক্তিযোগ। 


পরিব্রাজক প্রভাতের অরুণরবি, সুর্য্যাংশুল্লাত বসুন্ধরা, মহাসাগরে 
অন্গরাশি, ুব্ণকিরপরঞ্জিত মেধমাঁলা প্রভৃতি প্ররুতির মনোহর দৃশু 
দেখিতে দেখিতে ভগবৎপ্রেমে ডুবিয। গেলেন, বরক্সস্তোগে তাহার চিত্ত 
রতি নিশদ্ধ হইল । ওয়ার্ড অওরর্থের প্রাণ এইরূপে প্রকৃতি দর্শন করিতে 
করিতে ভগবানে ডুবিয়া থাকিত। 
বিশ্বময় ভগবদ্িগ্রহ উপলব্ধি করিয়াই প্রাীন আর্ধ্যখধিগণ প্রকৃতিকে 
ভগবানের বিরাটরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন । শ্রীমস্ভাগবতে ভগবৎপ্রাপ্তির 
জন্ত যেবযৈ উপায় বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান উপায় 
খং বায়ুমগ্মিং সলিলং মহীং চ জ্যোতী'ংষি সন্বানি দিশো। ্রমাদীন্‌ 
সরিৎ সমুদ্রাংস্চ হরে শরীরং যহুকিঞ্চভৃতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ২1৪১1 
* “আকাশ, বায়ুঃ অগ্নি, জল, পৃথিবী, নক্ষত্রাদি, ভূতগণ, দিক্সকল, সরিৎ্, 
সমুদ্র, যাহা কিছু স্থ্ট পদার্থ সমস্ত হরির শরীর মনে করিয়া প্রণাম করিবে? 
» আমরা যেন 'চেতন, অচেতন, উদ্ভিণ সমস্ত প্রকৃতির ভিতরে দেখিতে 
পাই “তমেব তাস্তমন্ভাতি সর্ব, তশ্য ভাষা সর্ব্মিদং বিভাতি”-সেই 
জ্যোতির্শয়ের জ্যোতি সকলেই অনুকরণ করিতেছে, তাহারই আলোকে 
যাহা কিছু দেখিতে পাই সমস্তই আলোকিত হইতেছে । 'জলে রি, 
স্তলে হরি, চন্দ্রে হরি, হুর্ষ্যে হয়ি, অনলে হরি, অনল হরি, হরিময় এই 
ভূমণ্ডল।” আমরা যেন ভক্তিতে গদগদ হইয়া ভগবান্‌কে বলিতে পারি__ 
. *এঁক ভাঙ্থ অযুত্ত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভূবন, তোমীর গ্রীতি 
হইরে শতধা, বিচরয়ে সভীর প্রেম, জননী হ্বদয়ে করে বদতি। অন্রভেদী 
অচল শিখর, ধন নীল সাগরবর, বথা যাই তুমি তথা; রবির কিরণে 
তব শুভ্র কিরণ, শশান্কে তোমারি জ্যোতি, তব্‌. কান্তি মেঘে ; সজন; 
নগর, বিজন গহন, বথা বাই ভুমি তথা”) 


ভগিবত । 


ধরপ্রস্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী। তগবানৈর স্বরূপবর্ণন, 
লীলাকীর্ভন, শক্তিপ্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী যে সর্কল গ্রন্থে” প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যাঁর, সেইগুলি অধ্যয়ন ও *্শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে 
অগ্রসর হুইতে থাকে । চৈতন্য এই জন্তই ভাগবতকে একটি, প্রধান সাধন 
বলিয়াছেন। জগতের ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিও ভগবানের লীলা এবং 
মহিমা দেখাইয়া! হ্বদয়ে তক্তির উদ্রেক করিয়া দেয় বলিয়া ভাগবতের মধ্যে 
গণ্য। গ্যালেন নামক একটি দ্দিখ্যাত যুরোপীয় পণ্ডিতের ভগবানে বিশ্বাস 
ছিল না, তিনি যানবদেহতত্ব আলোচনা করিতে করিতে মনুষ্যশরীরের 
আশ্চর্য*গঠন ও স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মাংসপেনী প্রভৃতির রচনাচাতুরী দেখিয়। 
ভগবস্তক্তিতে পুর্ণ হইয়া ভগবানের মহিষা সম্বন্ধে একখানি অতি সুন্দর 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । যাহাদিগের সৎসঙ্গ করিবার স্থযোগের জন্ভাব, 
ভাগবত কথঞ্চিৎ পরিমাণে তীহার্দগির সেই অভাব পুরণপ্কণ্বতে সক্ষম | » 


নাম । 
নামকীর্ভন। শ্রবণ 'ও জপ তক্তিপথের প্রধান সহায় । নামের মহিমা 
গৌরাঙ্গ যেরূপ কীর্তন করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কি না 
জানি না» তিনি বারংবার "বলিয়্াছেন-_ 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং 
কলৌ নাস্তেব নাস্তযেৰ নাস্ত্যেব গভিরন্যথা ॥ 
্ববুদ্ধি রায়কে পাপমোচনের উপদেশ দিবার সময়ে বলিরাছেন-_ 
“এক ন্তামাভাসে তোমার পাপদোষ ফাবে, . 
আর লাম লইতে ক্ঞ্চচরণ পাইবে » 


” ২০০ ভঞ্জিযোগ। 


একদিন কোন সভায় হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিতগণের সহিত নামের 
মহিম! সম্বন্ধে আলোচনা! করিতে ছিলেন__ 
কেহ ৰলে “নাম হইতে হয় পাপক্ষর ; 
কেহ বলে 'নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয় ।» 
ছবির কহে '্নাীমের এ ছুই ফলে নহে; 
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে । 
আনুষঙ্গিক ফল নামের-_মুক্তি, পাপনাশ 
তাহাব দৃষ্টান্ত যৈছে সুর্ষ্যের প্রকাশ | ৰ 
? চৈতন্গারতামূত। 
শ্রীমভাগবতেব একাদশ ক্বন্ধে খষভনন্দন কবি জনক 'রাজাকে 
ববিরাছিবেন-.. 


এবং ত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্তা। জাতানুরাগো ক্রতচিত্ উচ্চ | 
ধসত্যথ রোদিতি রৌতি গায় ত্যুম্মাদবন্ন ত্যতি লোকবাহাঃ ॥ 


ভাগবত । ১১ । ২1 ৪০। 


নি 


"ভগবানের ঘাম ও লীনাকীর্বনরূপত্রত ধিনি অব্লম্বন করিয়াছেন, 
তীহার মেষ্ট [প্রয়তম ভগবানের নাম কীর্ডন কবিতে করিতে হৃদষে 
অন্তরাগের উদয় ও চিত্ত ভ্রবীভূত হয়, সুতরাং তিনি কখন উচ্চৈঃম্বরে 
ঠাস্ত করেন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুণিতচিত্তে চীৎকাব, কবেন, 
কখন গান্ত করেন এবং কখন উন্মাদের স্তায় নৃত্য করেন ।, , 

নাম কীর্তন কাঁরতে করিতে ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পাপের 
নাশ হয়। 

অংহঃ সংহরেদখিলং সকৃদয়াদেব দকললোকস্য 1 

তরণিরিব তিমিরজলধের্জয়তি জগন্মঙগলং হরেনামঃ ॥ 


চৈতন্যোজ্ পঞ্চসাংন। ২০১ 


“একবার মাত্র যে নাম উদয় হইলে সকল লোকের * অখিল পাপ দুর 
হয়, পাপতিমিরজ্লধির তরণীর স্তায় সেই যে জগন্ঙ্গল হরিলম তাহা 
ক্ষয়যুক্ত হইতেছে ॥ 

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্ববাপণং ।* 2 
শ্রেয়; কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিস্মাবধূজীবনম্‌ ॥ 
আনন্দান্বুধিবর্দানং প্রতিপদং পুর্ণামতাম্বাদনং । * 
সর্ববাত্ন্রপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্‌ ॥ 

পদাবলী। 


টকষচনংকীর্ভনে চিত্দর্গণ মার্জিত হয়, চিত্তের' সমস্ত কলঙ্ক দূর 
হয়? গ্রে বিষয়বাদন! মহাদাবাগ্রির ন্যায় আমাদিগকে নিরস্তর দগ্ধ করি- 
তেছে সেই বিষয়বাঁপন। নির্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোৎম্গা় যেমন কুণুদ 
ফুটির। উঠে, শ্রীরুষ্ণদংকীর্ভনে সেইএপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফ,টি ত হয় চক্রন্ধ- 
বিদ্যা অনুর্ধ্যম্পশ্ঠরূপা বধূর ন্যায়, বস্ক যেমন অস্তঃপুরের অজ্ঞঃপুরে অবস্থিত 
করেন, ব্রহ্ষবিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কারিত 
* থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহেং গুহাতিগুহা » 
শ্রীকষ্চসংকীর্ভন সেই ব্রহ্ষবিদ্যার জীবন্বরূপ ; ইহ। ছারা আনন্দসাগর 
উলিরা উঠে; উহার প্রতিপদে পুর্ণামু গর আস্বাদন ; ইহাতেই মানুষ 
রসে ডুবিরা আত্মহার| হইয়া যায় ।: 
বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়! প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সন্কীর্তন্* করার 
“ম্যায় আনন্দের ব্যপার আর নাই। সত্য সত্যই* তখন আনন্দসাগর 
উথলিয়; উঠে, প্রাণে শাস্তি পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের 
জন্য তিরোহিত হয়? ক্রমাগত নামদক্কীর্তন করিলে অবশ্থাই মান্য পরম- 
পদলাভ করিয়া ককতার্থ হয়। 


৮২০২ তক্তিযোগ । 


কিরূপে নামকীর্ডন কন্ধিতে হইবে তৎসম্বন্ধে গৌরাঙ্গ তীর ভক্ত”. 
দিগকে উপর্দেশ দিয়াছেন-- 


তূগাদপি 'ুনীচেন তরোরপি সহিষু্ন। ।' 
7 অমানিনা মারদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ 
“তৃণ হইতেও নীচ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষু হইয়া নিজে অভিমান 
ত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া সদ! হরিনাম কীর্তন করিবে, 
ভগবানের কোন্‌ নামে তাহার কি শক্তি উপলক্ষিত হইতেছে, নাম- 
সম্কীর্তনের সময়ে তাহার চিন্তা করা প্রয়োজনীয়; তাহা নাঁঁ করিলে 
কীর্তনে লাভ কি? 'কেবল আমোদের জন্য কীর্তন হইলে নে কীর্ভন,বৃথা। 
নাম জপ করিতে হইলেও নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়৷ লইতে হইবে। 
ষিনি যে নাম মন্শ্বরূপ জপ করিবেন, তাহার অর্থ ও শক্তি তাহার পক্ষে 
জানা আবন্তক | 
" মনতার্থ যঙ্রচৈতন্তং যো ন জানাতি সাধকঃ। 
শতলক্ষ প্রজপ্তোহপি তন্য মন্ত্রে ন সিধ্যতি ॥ 
মহানির্বাণতন্ত্র। ৩। ৩১) 
"যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিস্বা মন্ত্রের শক্তি জানেন না, তিনি শত লক্ষবার 
জপ করিলেও তীহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না ।, 
উপযুক্ত গুরুর নিকটে কোন নামে দীক্ষিত হইলে জীবনের অনেক 
উপকার'্ইয়। আর বিনি উপযুক্ত গুরু দ্বারা উপদিষ্ট তিনি সভীগ্যবান্‌। 
বিনি উপযুক্ত গুরু পান নাই তাহার যে নামে শ্রদ্ধা! হয়, ব্যাকুলভাবে ' 
তাহা জপ কর! কর্তব্য । ভগবান্‌ এরূপ লোককে সময়ে উপযুক্ত গুরু. 
' মিলাইয্া দ্বেন। ও 
কিরূপভাবে জপ করিতে হুইবে তদ্ধিষয়ে খধিগণ উপদেশ করিয়াছেন- 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চলাধন। ২৩৩. 


প্রণবো ধনুঃ শরোহাত্। ব্রন্ম তলক্ষ্য মুচ্যতে । 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধবাং শরব তঙ্দয়ো ভবেত ॥ 
মুগক্ষোপনিবৎ | ২1 ৪) 
প্রণব ধনুম্বরূপ, আত্মী শরম্বরূপ, ব্রক্ধ তাহার লক্ষ্য ।* স্থির প্রশাস্ত- 
চিত্তে প্রণবধনূতে টস্কার দিয়া নিজের আত্মা*ঘারা ব্রন্থীলক্ষ্য বিদ্ধ করিতে 
হইবে । শর যেমন বিদ্ধ পদার্থের ভিতরে তন্ময় হুইয়৷ ঝুঁর, আত্মাও 
তেমনি ব্রন্মেতে তন্ময় হইয়া যাইবে । চাঞ্চল্যবিহীন হইয়া প্রণব জপ 
করিতে কবুতে আত্মাকে ব্রন্গেতে ডুবাইয়া ফেলিবে। 
জপের মাহাত্ম্য প্রচারস্থুলে মন্ুবলিয়াছেন-_ 
বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞে। বিশিষ্টোদশভিগু?গৈঃ । 
*উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুগঃ সাহত্র মানস? স্যৃতঃ ॥ 
মনুসংহিতা। | ২1 ৮৫ । 
দশপৌর্ণমাসাদি বিধিষজ্ঞ হইতে জপ দশ গুণ রেষ্ট, উপাংশু জপ শ্চুুগুণ 
শ্রেষ্ঠ, মানস জপ সহশ্রগুণ শ্রেষ্ঠ ৷ 
জপ তিন প্রকার-_ প্রথম উচ্চ 
» নিকটস্থ অপর ব্যক্তি বাহা শুনিতে পায় না; তৃতীয় মানস অর্থাৎ মনে 
মনে জপ। 
জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ত্াহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। 
কুরান যা ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 


র মনুসংহিতা ) ২1৮৭1 
* প্রাঙ্গণ জাগাদি করুন বা না করুন একমাত্র জপ দ্বারাই সিদ্ধ হইতে 
গ্লারেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 1 
যাগাদি না করিয়াও, একমান্র জপ ছ্বারাই সিদ্ধ হওয়া যাঁয়। জপের 
জন্ত তিনটি সময় গ্রৃশত্ত-_ 


২০৪ ভক্তিযোগ 


(১) ব্রাহ্গমুহুত্ত । 
.. সাধকগণ এই সময়টির বিশেষ পক্ষপাতী । মুসলমান সাধক কবি্গণ 
বলেন এই সময়ে ,প্রভাতদমীরণ ভগবানের *নিকট হইতে তক্তদিপের 
নিকটে স্বর্গের, সংবাদ লইয়া আইসে এবং ভক্তদিগের নিকট হইতে 
ভগবানের নিকট সংবাদ লইয়া যাঁয়। 
(২) প্রদোষ। 
(৩) নিশীথ। 
যে ষে স্থান প্রশস্ত তাহার তািক! দিতেছি _- 
পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহ! পর্ববতমস্তকং 
তীর্থ প্রদেশীঃ সিল্ধুনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনম্‌। 
উদ্ভানানি বিবিস্তনি বিশ্বমূলং তটং গিরেঃ। 
দেবতায়তনং কৃলং সমুদ্রন্ত নিজং গৃহং | 
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাং। 
অথব! নিবসেত্তত্র যত্র চিন্তং প্রসীদতি ॥ কুলার্ণবততনত্র। 


'পুণ্যক্ষেত্র নঁদীতীর, গুহা, পর্বতশূঙ্গ, তীর্থস্থান, একাধিক নদীর 
মিলনস্থান, পাৰিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিদ্বমূল, গিরিতট, দেবতার মন্দির, 
সমুদ্রের কুল, নিজের গৃহ, অথবা যে স্থলে চিন্ত প্রসন্ন হয়|, 

শ্নেচ্ছ অর্থাৎ ধর্মদ্বেষী, ছ্চরিত্র ব্যক্তি, 1হংস্রক পশু অর্থবা সর্পের 
ভয় যে ছলে আছে, কুলার্ণবতন্্ান্সারে এরূপ স্থলে জপ নিষিদ্ধ । হেতু 
সকলেই সহজে বুঝিতে 'পারিতেছেন । 

মনের সহিত ক্রমাগত জপ করিলে কি লাভ হয়, কবির, তাহা, 
আপনার জীবনে বুিতে পারিপ্নাছিলেন। তিনি তাহার ঠৌহায় তাহা 
প্রকাশ করিয়াছেন-__ 


চৈতন্তোক্ত পঞ্চসাধন । ২০৫ 


কবির তুতু করতে তু ভুয়া, মুঝমে রহি নহু।* 
ওয়ারে। তেরে নাম্‌ পর্, জিৎ দেখতি ত তু। 

“কবির তুমি তুমি করিতে তুমি হইয়া গেল, আর ক্ৰির মাতে নাই, 
বলিহারি তোমার নামে ! তে দিকে দেখি সেই.দিকেই তুমি 1" 

কবির তুতু করতে তু ভূয়া, তুঝষ্ঠৈ রহে সমায়। 
তোম্হি মাহি মিল্‌ রহা, আব মন অনৎ নায় | , 

“কবির তুমি তুমি করিতে তুমি হইয়া গেল, তোমাতেই মগ্ন হইয়া 
রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া গেল, এখন আর মন অন্ত দিকে 
যায়না 

জপ "করিতে করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, তগবানে ডূবিয়া 
যান, চাবিদিকে তাহাকে ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না; সমস্ত ব্রহ্ধাওম় 
ভগবৎন্ফৃত্তি হইতে থাকে । 


তীর্ধে বাস । 
তীরথভ্রমণ অথব৷ তীর্থে বাস করিলে হ্ৃদরে ভক্তির ভাব জাগ্রত হয়। 
তীর্থকে পুণ্যস্থল বলে কেন? 
প্রভাবাদস্ভুতাস্তুমেঃ সলিলম্য চ তেজস৷ । 
পরি্রহান্মনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যত। স্ৃতা৷ ॥ 


পিসি 


ভূমির *ফোন অদ্ভূত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ, কিংবা! 
মুনিদিগের অনুষ্ঠানজন্ত তীর্থ পুণ্যন্থল বলিয়! কীর্তিত হয়"! 

জালামুখীতীর্থে গিরিনিংস্ত বহ্ছিশ্রিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উঞ্চ 
প্রশ্রব, কেদারনাথে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃজ, হরিদ্বারে রমতীয়লিলা 
ভাগীরতী দর্শন করিলে কাহার না প্রাণ তক্তিরসে আপ্লত হয়? আর 


২০৬ ভক্তিযোগ । 


বন্দাবনে শ্র্কু্কে ম্মরণ করিয়া, নবন্ধীপে গৌরাঙ্গের লীল! মনে করিয়া, 
,বুন্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের বোধিবৃক্ষমূলে বসিয়া, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের কীর্তিচিহ্ন 
দেখিয়! কাহার না! হু্রয়ে পৰিত্র ভাবের উদয় হয়'?« আর কেবল সাধু-স্থতির 
কথাই ব| বলির কেন ? তীর্ঘস্থলে মহাপুরুষগণেন সঙ্গতি পাইয়া! যে কত 
লোক কৃতার্থ হইয়াছে, তাহ! “মনে করিলেও প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়। 


আত্মনিবেদন । 
তগবান্কে লাভ করিবার *একটা উপায়__ 
কায়েন বাচ। মনসেন্জ্ি়ৈরব। বুদ্ধ্যাত্বন! বানুস্তম্বভাবাু। 
করোতি যদ্য সকলং পরন্মৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েত্তৎ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২। ৩৬। 


“কায়, বাক্য, মন্র, ইন্দির়, বুদ্ধি ও চিত্ত স্বারা যাহা যাহা! করা হয়, 
* সমস্ত পরাৎপর নারারণেতে অর্পণ করিবে 1 
গীতায় ভগবান্‌ অঞ্জুনকে বলিয়াছেন -_- 
বুকরোষি ফ্দক্সাসি যজ্জুহো বি দদাষি ব। 
যতরপন্যানি কৌস্তেয় তত্কুরুঘ মদর্পণম। 
ভগবদগীতা | ৯। ২০। 
'লার্যা, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্তা যাহা কিছু কর; সে সমস্ত, হে অর্জুন, 
আমাতে অর্পণ করিত 1 ্‌ 
যে ব্যক্তি কার্য বাঁক্য, চিন্তা, সমন্ত গগবানেতে অর্পণ করিতে চেষ্টা 
করে, তাহার প্রাথ পৰি ও ভক্তিপুর্ণ হইবেই। ৃ 
যাহা কিছু করি, বলি, ভাবি তাহা বমস্তই তাহার ভন্ত, তাহাকে 


আত্মনিবেদন | ২০৭৭ 


নিবেদন না করিয়া কোন কার্য্য করিব না, কোন বাঁক্য বলিব নাঃ কোন 
চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, যদি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ের ভিতরে দৃঢ় 
করিয়া লইতে পারি, তন্ে আপনা হইতে প্রাণ তক্তিতে ভরিয়া যাইবে । 
সকল বিষয়েতে তাহাকে,ম্মরণ করিতে গেলে মান্থুষ তাহাতে আকুষ্ট না হইয়া 
থাকিতে পারে না। 
ভক্তিপথের করেকটি প্রধান সহায়ের নাম করা হুইল। এখন, ভগবান্‌ 

উদ্ধবকে ভক্কিলান্তের উপায় সম্বন্ধে যে উপদ্দেশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ 
করিয়া এই বিষয়টী শেষ করিব। 

রদ্ধাম্বতকথায়াং মে শশ্মন্মদনু কীর্তবনং । 

পরনিষ্ঠ। চ পুজায়াং স্তৃতিভিঃ স্তবনং মম ॥ 

'আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্ববান্গৈরভিবন্দনং | 

মন্তৃক্তপুজাভ্যধিকা সর্ববভূতেবু মম্মতিঃ ॥ 

মদর্থেষ গচেষ্টাচ বচসা মদ্গুণেরণং । 

মধ্যর্পণং চ মনলঃ সর্ধবকামবিবর্জজনং ॥ 

মদর্থেহথপরিভ্যাগো ভোগস্য চ' সুখস্য চ। 

ইন্টং দত্তং সুতং জপণ্তং মদর্থং ষদ্ব্রতং তপঃ ॥ 

এবং ধন্মৈমনুষ্যা ণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাং | 

ময়ি সংজায়তে” ভক্তি কোহন্তোর্ধোহস্যাবশিব্যতে ॥ 

ভাগবত । ১১ । ১৯। ২০৪২৪ 
“আমার অমুত ফণথায় শ্রদ্ধা, সর্বদা আমার * অন্ুকীর্তভন, আমার 

পুজায় নিষ্ঠা, স্তূতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্ধ্যায় আদর, সর্বাজ 
্বার আমার অভিনঞ্ধন, আমার ভক্তদিগের বিশেষভাবে পুজা, সর্বভৃতে 
আমাকে উপলদ্ধি কর আমার অন্ত অঙ্গচেষ্টা, বাক্যন্থারা আমার গুণ 


২০৮ তক্তিযোগ ৷ 


কথন, আমাতে মন সমর্পণ, অন্ত অভিলাষবর্্জন, আমাকে পাইবার জন্' 
অর্থ, ভোগ ও স্বুথ পরিত্যাগ এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, মোহ, জপ, 
ব্রত, ও তপন্তা- হে উিদ্ধব, এইরূপে খাহারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন 
তাহাদিগের এই সকল ধর্ম দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মে; এমন বাক্তির আর 
কি অর্থের অভাষ থাকে ? 

ভগবান্‌ বলিলেন--“এই উপায়গুলি অবলম্বন করিলে আমাতে ভক্তি 
জন্মে, আমাতে যাহার ভক্তি জন্মে, তাহার আর কিসের অভাব থাকে ? সে ত 
কৃতার্থ হইয়া যায়।” 


একা গ্রতাসাধন । 


সকল প্রকার সাধনের জন্টই একাগ্রতার বিশ্ষে প্রয়োজন । একাশ্বতা 

না থাকিলে কোন প্রকারের সাধনা দ্বারাই কৃতকার্ধ্য হওয়! যার 
না। চিত্তবিক্ষেপ সাধনের প্রধান অন্তরায় । আন্মচিস্তা করিতে বসিয়াছি, 
চিন্তবিক্ষেপ আদিয়! মনকে অপর একদিকে লইয়া গেল, আত্মচিস্তার 
গাঢ়ত্ব চলিয়া গেল, যে টুকু জমাইয়াছিলাম ফীক হইস্জা গেল, এরূপ ভাব 
আমাদের জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাইয়াছি। কোন সাধু মহা- 
পুরুষের নিকটে বসিয়া তাহার উপদেশ শুনিতেছি, ইতিমধ্যে বাড়ীর বেগুণ 
ক্ষেতের কথা মনে পড়িয়া গেল) সাঁধুর উপদেশ বাষুতে বিনীন হইতে 
লাগিলঃ শ্রোতা তাহার বাটার অস্তঃপুরের কোণে বসিয়া বিষয়ের ভাবনায় 
ডুবিয়া রহিলেন ? এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বোধ হয় সকলেই অন্ুভব করিয়াছেন । 
নাম জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, মালা হস্তে ঘ্বুরিতেছে, জিহ্বা 
নড়িতেছে, কিন্ত মন কোন প্রজার থাজন! উন্মুল “করিতে বসিয়াছে » 
₹কীর্তন হইতেছে, ভাব খুব জমাট বীধিয়াছে, ইহারই মধ্যে ফীকে মন 


একাগ্রতানাধন । ২০৯ 


একবার কোন মোকদ্ধমার কাগজপত্র যোগাড় করিয়া আদিল; বৃন্দাবনে 
গোবিন্দজীর মন্দিরে ভাবে পূর্ণ হই আরতি দেখিতেছি, “ইতিমধ্যে 
খিড়কীর পুকুরটী সংস্কার “করিবার বন্দোবস্ত হইয়া ,গেলু) শঙ্কনের সময়ে 
ভগবানকে একটাবার ডাঁকিয়াছি, তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্ত আমি 
কোথায় ? আমি হয় ত তখন একটা তেঁতুল বক্ষের ছুইটী; পত্র নিয়া সরিকের 
সঙ্গে মহাবাগ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এইরূপ চিত্তবিক্ষেপ স্বর্গের পথে 
অগ্রসর হইবার প্রধান শত্র। 

তক্তিসাধনের ষে উপারগুলি বলা হইরাছে, তাহা দৃঢ়ভাবে অভ্যাস 
করিতে করিতে ইহা অনেকট। কমির। বায় । মহবি পতঙ্জলি চিন্তবিক্ষেপ 
দূর করিকার আটটি প্রধান উপায় বলিয়াছেন__ 


১০ “ততপ্রতিবেধার্থমেকতত্বাভ্যাসং। যোগসূত্র । 


চিত্তবিক্ষেপ দুর করিবার জন্তা কোন একটি আপনার অভিমত-তত্ব 
অন্যাস অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনের নিবেশ করিবে। ক্রমাগত একটিমাত্র 
বিষরে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, 
একাগ্রতা! “জন্মে, চিন্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয় । 
*. ২। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্থখভুঃখ 

পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদম্‌। 

সুখীর* প্রতি ঈর্ষ। না “করিয়া সৌহার্দ্য, হুঃখীর প্রতি ওদাসীন্ত ন! 
দেখাইক়! ক্কপা, পুণ্যবানের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া তাহার পুণোড্ অনু- 
মোদনে হর্ষ ও অপুণ্যবানের প্রতি অনুমোদন কি দ্বেষ না করিরা উপেক্ষা 
সাধন করিলে চিত্ত প্রকু্ হয় ? চিত প্রফুল্ল থাকিলে বিক্ষেপ দূর হয়। রাগ, 
ঘবেযাদি বিক্ষেপ উৎপাঁদন করে, মৈত্রী করুণা প্রভৃতি দ্বারা দ্বেষাদি সমূলে 
উন্মূলিত হইলে মনের গ্রসন্নতা জন্মে, প্রস্নত৷ হইতে একা খ্রতার উৎপত্তি! 

১৪ 


২১০ তক্তিযোগ 


৩। প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং ব৷ প্রাণস্য। 

প্রাণায়াম মন একাগ্র করিবার উপায়। সমস্ত ইন্দ্রিরবৃতিগুলি 
প্রাণের ( দেহস্থরাষুর ) বুত্তির উপরে নির্ভর" করে বলিয়া এবং মন ও 
প্রাণের স্ব স্ব ব্টুপারে পরস্পরের একযোগ থাকায়" সমস্ত ইন্জিয়বৃত্তিনিরোধ 
দ্বারা প্রাণকে জয় করিতে পারিলে মনের একাণ্র তা! জন্মে 

প্রাণায়ম শিক্ষা করিতে হইলে উপযুক্ত গুরুর নিকটে শিক্ষা কর! 
কর্তব্য | গুরু ভিন্ন শিক্ষা করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। 

8৪। বিষয়বতী ঝ৷ প্রবৃত্তিরতপন্ন! স্থিতিনিবন্ধনী । 

নাসাগ্রে চিত্ত ধারণ করিলে দিব্য গন্ধজ্ঞান, জিহ্বাগ্রে রসজ্ঞান, তান্বপ্রে 
রূপজ্ঞান, জিহ্বামধ্যে স্পর্শজ্ঞান, এবং জিহ্বামূলে শবজ্ঞান জন্মে; 
, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে চিত্ত একাগ্র হয়। 

এই উপায়টি ধাহারা৷ যোগশিক্ষা। করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারেন ! 

&। বিশোক। বা জ্যোতিত্সতী । 

শোকশূন্ত এবং সাত্বিকভাবে পূর্ণ হইলে চিত্ত স্থির হর। যিনি পবিত্র 
সাত্বিক ভাব সাধন করিতে করিতে রজোভাবকে দূর করিতে পা।রয়াছেন 
এবং কিছুতেই শোক করেন না, তাহার চিভ্তবিক্ষেপ থাকিতে পারে না। 

৬। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্ম্‌। 

ধাহার! ব্ষয়বাসনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগের চিত্তসন্বন্ধে চিস্তা 
করিলে একাগ্রতা সাধন হয়। সাধুদিগের বিক্ষেপ-বিহীনচিন্ত যাহার 
চিন্তার হ্বিষয় হয়, তিনি অবশ্ঠই এ চিন্তা দ্বারা বিক্ষেপ হইতে মুক্ত” হন । 

৭। স্থপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা। 

স্বপ্ন অথবা নিদ্রা জ্ঞানকে অবলম্বন করিলে চিত স্থির হয়। হ্ুন্দর 
কোন স্বপ্ন চিন্তার বিষয় করিলে, অথব! কি সুখে ঘুমীইয়াছি, কিছুমাত্র 
বিক্ষেপের বিষয় ছিল না, এইরূপ বাঁরংবার চিত্ত! করিলে চিন স্থির থাকে! 


একাগ্রতাসাধন । ২১১ এ 


৮। যথাভিমতধ্যানাত্ব । 

ঘাহাতে মনের গ্রীতি জন্মে এমন কোন বস্তর ধ্যান করিলে চিত্ত, 
একাগ্র হয়। বাহিরে গন্জ্রাদির, অভ্যন্তরে নাড়ীচক্রাদিক্ষ ক্রমাগত ধ্যান 
করিলে চিত্ত স্থির হয়। কান প্রির বস্ত চিন্তা করিতে প্রাণ বড়ই সখী 
হয়, মন তাহা ছাড়িতে চাহে না, তাহাতে «মন বদিতৈ বসিতে চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মে । কোন ব্যক্তি কি বস্তর প্রতি ইক্জ্য্রালসাজনিত 
মাকর্ষণ খাকিলে তাহার ধ্যানে চিন্ত স্থির হওয়া দুরে থাকুক বরং 
বিন্দেপই জন্মিবে |, 

নিন্মল ভালবাসার পান্্র যান তাহারই চিস্তা ছ্বারা একাগ্রতা সাধন 
হয়। এ+ বিষয়ে একটি গল্প আছে-_একটি ছাত্র গুরুর নিকটে বেদাধ্যন 
করিতে প্িয়াছিল। গুরু দেখিলেন বেদপাঠের সময় ছাত্রটির মন স্থির 
থাকে না, বারংবার এদিক ওদিক যায়। ছান্তরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন? ছান্রটি বলিল, “আমার.ঞ॥কটী 
অত্যন্ত প্রি মহিষ আছে, তাহারই *কথা মনে পড়ে, স্মরাং চিত স্থির 
করিতে পাঁরি ন1।” ৬রু বলিলেন, “তবে ভুমি বেদপাঠ ক্ষান্ত রাখিয়া 
দকছুকাল তোমার প্রিয় মহিষটির বিষয় চিত্ত কর।” ছাত্রটি একান্তে 
বনিয়৷ তাহারই চিন্তা আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে গুরু এক দিবস একটা 
ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্খে ব্সিরা ছাত্রটিকে ডাকিলেন, “তুমি এদিকে এন, 
পুনরায় তোঁমার বেদাধ্য্নন আরম্ভ হইবে । ছাত্রট আদিল। গুরু 
দেখিলেন, এপর্ধ্স্ত চিদ্ব স্থির হয় নাই ; আবার ছাত্রটিকে মহিষের ধ্যান 
করিতে আদেশ করিলেন। ছান্র পুনরায় তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যানে 
বদিল। কয়েকদিন পরে আবার গুরু আসিয়া সেই দ্বারের অপর পার্খে বলির! 
তাহাকে ডাকিলেন; ছাত্র এইবার উত্তর করিল, “আমি কিরূপে আপনার 
নিকটে উপস্থিত হইব? আমার শৃঙ্গ দ্বারে বাঁধিবে । গুরু বুঝিলেন, 
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মহিষে ইহার সমাধি হইয়াছে, চিত্ব স্থির হইয়াছে । ছাত্রকে বলিলেন 
“এস, এস, তোমার শৃঙ্গ বাঁধিবে না, আমি তাহার গ্রতিবিধান করি৷” 
ছাত্র গুরুর নিকটে 'আসিলেন, বেদপাঠ আর্ত হইল। মহিষের ধ্যানে 
শিষ্যের এমনি “একাগ্রতাসাধন, হইয়াছে বে অতি অব্লকালের মধ্যে তিনি, 
বেদে বিখ্যাত পঞ্ডিত হূইয়! পড়িলেন। 

ত্রাটকসাধন চিত্ত স্থির করিবার একটি প্রধান উপায় । উপসংহারে, . 
তক্কিসাধনসন্বন্ধে একটি কথা বলা গ্ররোজন ৷ সাধনের জন্য যে 
উপাক়গুলি বলা হইল তাহা অবলম্বন করিয়া কেছ মনে করিবেন না যে 
তাঙ্কা দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার দাবি জন্মিল বা সাধক তাহার 
স্বকীর ক্ষমতা দ্বারা ভগৰান্‌কে বদ্ধ করিতে পারিবে | মান্গষ ভগবান্‌কে 
পাইবার জন্য যাহাই করুক না, কিছুই প্রচুর নছে। ক্ষুদ্র মনুষ্য 
তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এমন কি করিতে পারে বাহার দ্বারা অনস্তশক্তি- 
মান্‌ জুগবান্‌ তাহার বশ হইবেন ? তবে কিনা ভক্তবৎসল আপনা হুই তেই 
তক্তের অধীন হ্ৃইয়া। পড়েন। একদিন যশোদ। শ্রীরুষ্ণকে রজ্ভু দ্বারা 
বন্ধন করিতে প্ররাস পাইয়াছিলেন। বন্ধন করিতে গিয়া দেখিংলন বে 
রঙ্জু ছুই অঙ্গুলি নুন হইয়া পড়িল; তখন আরও রঙ্জু সংগ্রহ করিলেন, 
তহাও ছই অঙ্গুলি নান হইল 7 এমান্বরে গু যত রজ্জু ছিল, একক 
করিয়া বন্ধন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; আঁশ্চধর্য এই, সকল রঙ্জুই 
ছুই অস্ুলি কম হইয়া পড়িল, কোন মতেই কৃষ্চকে বন্ধন করিতে সক্ষম 
হইলেন সা । বশোদা এবং অন্তান্য গোগীগণ নিতান্তই বিশ্মিত হইলেন । 


স্বমাতুঃস্থিল্লগাত্রায়। বিশ্রস্তকবরঅজঃ | 
দৃষ্ট। পরিশ্রমং কৃষ্ণ কৃপয়ালীৎ সবন্ধনে ॥ 


ভাগবত । ১০1 ৯। ১৮, 


ভক্তির ক্রম ও তক্তের লক্ষণ ২১৩ 


'মাতার গাত্র ঘর্মান্ত ও কবরীর মাল! বিশ্রস্ত হইয়! *পড়িল। তাহার 
পরিশ্রম দেখিয়া কৃষ্ঞ কৃপাপরবশ হইয়া আপন। হইতেই বন্ধ হইলেন ৭+ 
এবং সংদর্ধিতাহাঙ্গ হরিণা ভূত্যবশ্ঠুত ৷ 
স্ববশেনাপি*কৃঞ্জেন যন্যেদং সেখরং বশে ॥ 
"» ভাগবত | 
“এইরূপে কৃষ্ণ দেখাইলেন বে, যদিও এই ব্রহ্গাণ্ড এবং ব্রন্ধাণ্ডাধিপতি 
তাহার অধীন এবং তিনি কাহারও অধীন নহেন, তথাপি তিনি সর্বদ! 
তাহার ভূৃত্যের অধীন বটেন ॥, 
তাহাকে কেহ সাধন! দ্বারা নতি স্বীয় ক্ষদতা স্বারা বশ করিতে পারেন না, 
কিন্তু যির্নি তাহার দাস হন, তীভারই তিনি দাস যে" মনে করে, আমি 
তাহাকে সাধন ও ক্ষমতা স্বারা বশ করিব, সে নিতান্ত ভ্রান্ত । যিনি তৃণ 
হইতেও নীচভাব সাধন করিতে থাকেন এবং মনে করেন তাহার কৃপা 
ভিন্ন সাধন দ্বারা তাহাকে পাইবেন না» তিনিই তাহাকে লাভ কুরেন; 
ভগবান্‌ তাহার সাধনের পরিশ্রম দেখিয়া তাহাকে কৃপা করেল । 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ | 

ধাহারা হঠাৎ ভগবত্কুপা' উপলব্ধি করিয়া কতার্থ হইয়া যান, তীহা- 
দিগের কথা স্বতন্ত্র; সেইরূপ ভাগ্যবান কজন তাহা বলিতে পারি না। 
সাধারণত: আমাদিগের ভ্কায় লোকের ভক্তিলাভের জন্য নানাবিধ” উপার 
"অবলম্বন করা কর্তব্য। ভক্কিবীজ-বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র কিরূপে 
প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ভক্তি কি 
ভাবে পরিপন্ষ হয়, ভক্কলের জীবনে ক্রমে কি কি লক্ষণের বিকাশ হয়, 
তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


7৮৮১ রদ 
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শ্রমন্ভাগবতের একাদশ স্বন্ধে দেখিতে পাই, রাজধি জনক কর্তৃক 
পুষ্ট হইয়া*্মহাভাগবত খাষভনন্দন হরি ভগবস্তক্রদিগকে অতি উত্তম, মধ্যম, 
€$ অধম এই তিন.ঞ্রেরীতে বিভক্ত করিয়া! অধমের লক্ষণ বলিতেছেন__ 
অর্চয়ামেব হরযে পুজাং ঝঃ শ্রদ্ধয়েহতে-_ 
ন তস্তাক্তেযুচান্তেু সঃ ভক্ত: প্রকৃতঃ স্ৃতঃ ॥ 
ভাগবত | ১১। ২1 ৪৭ 
যিনি শ্রদ্ধাপুর্ববক প্রতিমাতে হরিপূজা করেন, তিনি হরিতক্তি কি 
অন্ত কাহারও পুজা করেন না, তিনি প্ররূত ভক্ত, অর্থাৎ তীহার প্রাণে 
ভক্তি জন্মিয়াছে, ক্রমে উত্তন হইবে । 
বাহার! প্রতিমা পুজা! করেন, তাহাদিগের মধ্যে ষাহাদিগের ঈশ্বরে 
কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছে,__তীহার নাম করা ও তাহার জন্য উপবাস 
করার কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরভক্ত কিংবা অন্ত কাহার প্রতি 
শন্ধা জন্মে নাই--তীহারা! এই শ্রেণীর নিকুষ্ট ভক্ত । 
এই শ্রেণীর তুজর্দিগের স্বার্থান্ুরোঞে মন্মকাধ্য করিতে বড় আটকার 
না, তবে কখনও মনে একটু আধটু বাধে। এখনও মানুষের প্রতি ভাল 
ভাব হয় নাই, অহঙ্কারটি সুন্দর আছে, শক্রদিগকে জব করিবার ভাবটি * 
বিলক্ষণ আছে, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে, কেবল ভগবানে একটু শ্রদ্ধ' 
হইয়াছে, ক্ষেত্রটি অতি অন্ন পরিমাণে প্রস্তত হইয়াছে মাত্র। 
মধ্যমের লক্ষণ £-_ 
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু ছিষত্নু চ। 
প্রেমমৈত্রীকপাপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম? « 
ভাগবত | ১১1 ২৭ ৪৬ 
“যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্ত দিগের সহিত বন্ত্ব, মুর্খ ব্যক্কিদিগের প্রতি 
কুপা, শক্রদিগকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত ৷ 


ভক্ভি'র ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । ২১৫ 


এবার ক্ষেত্রটি পুর্বাপেক্ষা অনেক প্রস্তত হইয়াছে" ঈশ্বরে শ্রদ্ধার 
স্থলে অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে; ভক্রদিগের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার 
হইয়াছে, সাধুসঙ্গ করিতেঞ্প্রীণের টান হইয়াছে; মুষ্ধদি্ঠের গতি পুরে 
দ্বণার ভাব ছিল, এখন কৃগার ভাব আসিয়াছে ; শক্তদিগেক্ সম্বন্ধে পূর্ব 
প্রাণ দ্বেষতিংসার জর্জরিত ছিল, এখন উপেক্ষী দ্বেষহিতদার স্তল অধিকার 
করিয়াছে। এখনও সকলের প্রতি সমান ভাব আসে নাই। এখন 
পর্য্যস্তও ভগবদ্তক্তির প্রাবনে সমস্ত একাকার করিয়া! ফেলে নাই । 
উত্তমের লক্ষণ ৫ 
ন যস্য স্বঃপ্র ইতি বিজ্বেম্াত্মনি বা! ভিদা। | 
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত | ১১ । ২1 ৫২। 
বাহার আত্মপর ভেদ নাই, বিস্তাদিতে আমার এবং পরকীয় বলিয়া 
ভেবজ্ঞান নাই, সর্ধবভূতে সমজ্ঞান, [বনি ইন্দিয় ও অন সংঘত করিয়াছেন, 
তিনি উত্তম ভক্ত 1 
সর্ববভূতেষু যঃ পশ্যেম্তগবস্তাবনাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্ুন্যেষ ভাগবতো ত্তমঃ ॥ 


ভাগবত 1১১ । ২1৪৫ 
“যিনি সর্্ঘভূতে আক্ষম্থ ভগবস্তাব এবং সমস্ত পদার্থ ভগবানেতে 
অধিষ্টিত্ত দেখিতে পান, তিনি উত্তম ভক্ত ৷ 
গৃহীত্বাপীন্দ্িয়ৈরর্থান্‌ ষে। ন দ্বেষ্টি ন হৃত্যুতি। 
বিষ্ণোমায়ামিদং পশ্যন্‌ স বৈ ভাগবতোত্তম ॥ 
ভাগবত ॥ ১১। ২। ৪৮ 
“এই সংসারের কাণ্ড কারখান৷ বিষুণর মায়া বুঝিয়৷ যিনি ইন্দ্রিয় দ্বার 


২১৬ ভক্তিযোগ | 


ভোগ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াও কিছুতেই উদ্বিপ্নও হন না, হষ্টও হন না, 
তিনি উত্তম ভক্ত ॥ ৮ 
' দেহেজ্দিয় প্রাণ্মনোধিয়াং যে। জন্মাপ্য যষু্য়তর্যকূচ্ছে,ঃ | 
সারধন্ত্ৈরবিমুহামানঃ প্মৃত্যাহরের্ভাগবতাপ্রধানঃ ॥ 
ভাগবত। ১১। ২1৪৯ 
“যিনি হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রীণ, মন ও বুদ্ধির, জন্ম, 
মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, পিপাসা কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম কর্তৃক বিমূহামান হন না, 
ভিনি উত্তম ভক্ত । 
ন কামকর্্মবীজানাং যন্ত চেতসি জন্তবঃ। 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ভাগবত 1 ১১। ২। ৫০। 
ধাহার চিত্তে বাসনাজনিত কর্মের বীজ জন্মাইতে পারে না, একমাত্র 
বাস্থদেত্ে প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যিনি থাকেন, তিনি উত্তম ভক্ত 1 
ন যস্ত জন্মর্মদুত্যাং ন বর্ণাশ্রমজীতিভিঃ। 
সজ্জতেহস্মিন্নহংভীবো দেহে বৈ স হরে; প্রিয়ঃ ॥ 
ভাগবত 1 ১১। ২1 ৫১। 
“জন্ম, কর্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতি উপলক্ষ করিয়া ধীহার দেহে আত্ম- 
বুদ্ধ হয় ন|, তিনি হরির প্রি, তিনি অতি উত্তম ভক্ত ? 
ত্রিডুবনবিভবহেভবেহপ্যকুপ্টস্থৃতিরজিতাত্মুহুরাদিভিবিসৃগ্যাৎ । 
ন চলতি ভগবশুধদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ঞবাগ্রযঃ ॥ 
ভাগবত । ১১। ২1:৫৩ । , 
“নিমিষার্্ মাত্র ভগবপদারবিদ্দ হইতে মনকে ঢুর করিলে ত্রিতৃবনের 
সমন্ত এগর্ষের অধিকারী হইতে পারেন; এইরূপ প্রলোভন পাইয়া 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ ৷ ২১৭ 


ধনি ভগবানের পাদপন্ম ভিন্ন আর জগতে কিছুই সার, নয় মনে রাখিয়া 
সেই হরিগতপ্রাণ দেবতাদিগের ছুর্লভ ভগবচ্চরণপন্ম হইতে হি 
ঈশ্তাও মন বিচলিত করেন গ্লা, তিনিই ভক্ত প্রধান । 
ভগবত উরবিক্রমীংস্রিশীখানখমন্চন্দ্িকয়ানিরজ্ততাপে | 
হৃদিকথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবৌদিতেহর্কতাপঃ ॥ 
ভাগবত | ১১1 ২। ৫৪1 
ভগবান্‌ হরির শ্রীচরণের নখমণির জ্যোতন্সা দ্বারা যে ভক্তহৃদয় ভইতে 
কামা্দি তাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই হ্বদয়ে আবার বিষয়বাসনা কিরূপে 
থান পাইবে? রাত্রিতে একবার চন্দ্র উঠিলে কি আর রবির তাপ 
চাহাঁকেও ক্লিট করিতে পারে ? 
বিস্থজতি হৃদয়ং ন যস্ত সাক্ষাদ্বরিরবশাভিহিতোপ্যহমৌঘ নাশঃ । 
প্রণয়রশনয়াধৃতাংঘ্িপদ্পঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥ 
ভাগবত । ১১7 1 ৫৫। 
“বাহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও পাপতরঙ্গ বিনষ্ট হয়, সেই হরি, 
ঠাহার চরণপদ্প্রণয়রজ্ছদ্বারা বন্ধ হওয়ায় বাহার হৃদয় ত্যাগ করিনা বান 
॥, তিনি ভক্তপ্রধান বলিয়৷ উক্ত থাকেন 1, 
ভগবদণীতায় ভগবান্‌ অজ্জুনকে ভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন -_ 
অদ্ধেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ। 
নিশ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখস্থুখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্ষ্টঃ সততং যোগী যতাত্বা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । 
মব্যপিতমনোরুদ্ধিধে মন্তক্তঃ স মে প্রিয় ? 
ভগবদগীতা | ১২। ১৩, ১৪ । 


ঘিনি সর্বভূতে অথেষ্টা) যাহার কাহারও প্রতি কোন রূপ দ্বেষের 


২১৮ ভক্কিযোগ। 


ভাব নাই, বাহার সর্বভূতে মৈত্রী ও করুণা, ধাহার “আমার” “আমার” 
জ্ঞান নাই+ যিনি নিরহস্কার, বাহার নিকটে সখছুংখ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, 
ধাহার হৃদয়ে সর্ব! সন্তোষ বিরাজিত, ধিনি বোঁগী, সংযতাত্া, দুনিশ্চয় 
এবং যিনি আমাতে মন গু বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন,* এমন যে আমার ভক্ত 
তিনি আমার প্রিয়, 
যল্মানোদ্বিজতে লোকে লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হ্যামর্ষভয়োদ্ধেগৈমুর্তো। যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
'ভগবদসীতা ।*১২। ১৫। 
'ধাহা হইতে কেছু উদ্বিগ্ন হন না, এবং াহাকে কেহ উদ্বিগ্ন করিতে 
পারে না, হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে বিনি মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় 
অনপেক্ষঃ শুচিদর্ষ উদ্াসীনে! গতব্যথঃ | 
সর্ধধারস্তপরিত্যাগী যো! মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 


তগবদগীত। ।১২। ১৬। 
'বাহাৰ কিছুব্নই অপেক্ষা নাই (কোন বস্তু সম্বন্ধেই ইহা না হইলে 


আমার চঙ্গিবে না+, এরূপ জ্ঞান নাই,) বিনি গুটি, কর্মঠ, অনাসক্ত, 
ক্লেশমুক্ত, যিনি সমস্ত বাসন! পবিতাগ কবিয়াছেন, এমন যে আমার ভক্ত 
তিনি আমার প্রিয় 1” 
যে! ন হত্যুতি ন ছ্েষ্টি ন শোচতি ন কাঙক্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
তগবদগীতা! ৷ ১২। ১৭। 
নি কিছুতেই বষ্ট' হন না, অথচ কোন বস্তর প্রতি দ্বেষ নাই, 
যিনি কোন বন্ত ন! পাঁওয়ায় শোক করেন ন', কিংবা কোন বস্তুর আফাঙ্ঞা * 
করেন না, যিনি সুফল কি কুফল কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, এমন যে 
ভক্তিমান তিনি আমার প্রিয়? 


ভক্তির ক্রম ও তক্তের লক্ষণ। ২১৯ 


সম; শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ 
| শীতোফ্নুখতুঃখেষু সম; সঙ্গবিবঞ্জিতঃ ॥ 
ভুল্যানিনদান্ততিরেীনী সন্তুফ। যেন'কেন্চিৎ 
অনিকেতঃ*স্থিরম তর্ভক্িমান্‌ মে প্রিয় নরঃ | 
* ভগবদ্দগীতা | ১২। ১৮। ১৯। 


"হার নিকটে শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত এবং উষ্ণ, স্থ 
ও দুঃখ সমান, িনি সঙ্গহীন, ধীহার নিন্দা ও স্তুতি সমান, যিনি অধিক 
কথা বলেন না, যাহ! পান তাহাতেই সন্থষ্ট যিনি সর্বদা এক স্থানে থাকেন 
না, ধিৰি স্থিরমতি, এমন যে আঁমার ভক্ত, তিনি আমার, প্রির 1 
যে তু ধন্মাম্থতমিদং যথোক্তং পযুযপাসতে। 
শ্রদ্দধানা মতপরমা ভক্তান্তে২তীব মে প্রিয়াঃ ॥ 
ভগবদগাতা। ১২।২০। 


এই যে ধর্ঘামৃত বল! হইল, "শ্রদ্ধার সহিত আমাগতপ্রাণ হহয়া যাঙ্ুরা 
এইরূপ আচরণ করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় 1 
শ্রেষ্ঠতম তক্তদিগের সর্ধোধকুষ্ট লক্ষণ :- 
ন কিঞ্চিত সাধবো। ধীরা ভক্তা হোকান্তিনে মম । 
* বাঞ্থন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্‌ ॥ 
ভাগবত ১১।২০। ৩৪ 
ভ্গবান্‌ উদ্ধবকে বালতেছেন_- 
“যে সকল সাধু ধীর ব্যক্তিগণ আমার একাস্ত ভক্ত, তাহারা (কছুই বঞ্ছ 
করেন না, এমন কি আমি যদি তাহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাই, তাহাও 
তাঁহার! বাঞ্ করেন না।” 


২২০ ভক্ভিযোগ | 


ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্জ্যং ন সার্ববভৌমং ন রসাধিপতাং। 
ন যোগসিদ্ধীর্ণপুনর্ভবং বা ময্যপ্পিতাত্েচ্ছতিমছিনাগ্তৎ্ ।॥  « 
ভাগবত । ১১। ১৪1 ১৪। 
“আমার ভক্ত কি্রহ্ধার পদ, কি ইন্ত্রপদ* কি সার্বভৌম পদ, কি 
পাতালের আধিপত্যঃ 'এমন কি যোগসিদ্ধি কি মোক্ষও চাহেন না ; মামা 
ভিন্ন তাহার আর কোন বস্ততেই অভিলাষ নাই ।' 
একটি কথা মনে রাখিবেন, শ্রেষ্ঠতম ভক্ত হইলে যে সংসার 
ত্যাগ করা প্রয়োজন তাহা কোথাও নাই। কেবল ,পাইলমে এই-_ 
ষাহারা সর্বোস্তম ভক্ত তাহারা কখনও বিষরঝুসনাঁকে চিত্তে স্থান দেন না; 
কখন সং ংসাঁরধর্ম্দকর্তৃক বিমোহিত হন না; তাহাদের নিকটে শক্রুঃ 
মিত্র, মান, অপমান, স্তুতি নিন্দা সমান । 
তগবদগীতায় তগবান্‌ অক্জুনকে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন 
নাই, ব্রুং, যাহাতে সংসারের কার্ধ্য ত্যাগ না করেন তাহাই উপদেশ 
দিয়াছিলেন; তবে, বিধয্বাসনাহীন হইয়া শত্রমিত্র, নিন্দান্ততি ও মান 
অপমান সমান জ্ঞান করিয়া ,গৃভধম্ম পালন করিতে তইবে, দুটভাবে 
ংবার ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্ষ্যোধনের বিরুদ্ধে যে অজ্ভঞনকে 
বুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহ! ধর্নরক্ষার জন্ত, শত্র তাসাধনের জন্ত 
নহে। ধন্মরক্ষার জন্ত আমাদিগের অন্তায়কেঃ অধন্মকে শাসন করিতে 
হইবে, অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধে দণ্ধারী হুইতে হুইবে, কিন্ত 
চিন্তটি অনিকৃত রাখা! চাই; দ্বেব, ভিংসা, ক্রোধ যেন কোনরূপে হৃদয়ে 
স্থান না পায় । ৰা 
এখন প্ররুত ভক্ত কিরূপে ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়, তাহাই বিব্রত কন্সিতে 
হইতেছে । পূর্বেই বলিয়াছি গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ছুরাচার 
বাক্তিও অনন্তচেতা হইয়। আমাকে তজনা! করিভে আরম্ভ করিলে, শীপ্ই 


তক্তির ভ্রম ও ভক্তের লক্ষণ । ২২১. 


সে ধর্মাত্বা হইয়। যায় এবং নিত্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়। শ্তরীমন্তাগবতে 
ঘগবান্‌ উদ্ধাবকে বলিতেছেন-_ 
বাধ্যমানেউপি মন্তুক্তে। বিষয়ৈরজিজেজ্িয়ঃ | 
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্য। বিষ্য়ৈর্নাভিভূষতে ॥ 
,. ভাগবত | ১১1 ১৪ ১৮। 
"আমার অজিতেক্তিয় ভক্ত বিবয়বিকোগ কতৃক আবদ্ধ হইলেও আমার 
প্রগল্ভা ভক্তির গুণে বিষর কত্তৃক অভিভূত হয় না । 
ষথাগ্রিঃ স্সমৃদ্ধাচ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভন্সাৎ। 
বথ। মদ্বিষয়া৷ ভক্জিকুদ্ধবৈনাংসি কৃতন্রশঃ ॥ 
ভাগবত ১১। ১৪1 ১৯।' 
“ষেমন অগ্নি উদ্ধাশিখ! হইয়া! প্রহ্মলিত হষ্ঈলে কাষ্ঠাদি ভন্মলাৎ কবে, 
তেমনি হে উদ্ধব, মগ্বিষক্িণী ভক্তি প্রদীপ্ত হইয়া একবারে সমস্ত পাপ 
বিনষ্ট করে? 
ভগবানে যত ভক্তির বৃদ্ধি হয় ততই পবিত্রতার বৃদ্ধি হয়। সর্বত্রই 
দেখিতে পাই ধাহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহারই অন্গকরণ 
করিতে বত ইচ্ছা! জন্মে। বাহার ভগবানে ভক্তি হয় তীহার অস্তরে 
ক্রমে তাঁহার স্বরূপ 'প্রকাশ পাইয়া! থাকে, এবং উত্তরোত্তর মধুর হইন্বে 
মধুরতর হইয়া ড়ায়। ভগবান্‌ "শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।” বাহার নিকটে 
তাহার এই স্থরূপটী মধুর বোধ হইয়াছে, তাহার কি আর কলঙ্কিত হইতে 
ইচ্ছা করে? খীহার নিকটে যাহা মিষ্ট বোধ হয়, সে তাহা আয়ত্ত 
করিতে চেষ্টা করিবেই। সুতরাং ধাঁহীর মধ্যে যতটুকু ভক্তির সঞ্চার 
হইয়াছে, তাহার ততটুকু ভগবানের ভাবগুলি আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা অবস্থাই 
হইবে এবং এই পথে মানুষ যত অগ্রসর হয়, ততই ভগবানের গুণগুলি' 
অন্থকরণ করিবার স্পৃহা! বলবতী হয়? ক্রমে পাপবাসনা, বিষয়কামনা দুর, 


_২২২ ভক্তিযোগ । 


হয়। সেই আননান্বরূপকে এক তিল ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেই 
প্রাণে সুখ 'উথলিয়া উঠে, এবং দেই সুখের সম্পূর্ণ বিপরীত যে পাপলাননসা 
ও বি্ষয়তৃষ্ণী তা নিতান্ত তিক্ত বলিয়া বোধ*য়) স্কৃতরাং সে দিকে মন 
যাইতে চাহে না।» যত ভক্তির বৃদ্ধি ততই পাপনাশ 'অবস্থস্তাবী ৷ 
গীতাঁয় ভগবান্‌ অঙ্জুনকে বলিয়াছেন-_ 
দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়। ভুরত্যয়া | 
মামেব যে প্রপস্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
তগবাট়ীতা ) ৭1 ১৪। 
“এই যে দৈবী ত্রিগুপাত্বকা ও দুত্তর আম্মার মায় (যাহা দ্বারা সংসার 
ুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে) যাহারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করে, "তাহারা 


এই মাযাজাল ছিন্ন করে। * 
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগফল পায়; 
_... সুখভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায়। 
.তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণগ্রেম উপজার়, 
প্রেমে কুষ্ণান্বাদ পাইলে ভবনাশ পায় ৰ 
চৈতন্তচরিতামৃত। 
হরিভক্তি হৃদয়ের মধো এমন একটি শক্তি জাগ্রত করিয়া দেয় যে 
অবিদ্যা সমূলে নাশ পার । 
কৃতামুযাত্র। বিগ্ভাভিহরিভ ক্ররমুত্বম।। 
"অবিষ্াং নির্দহত্যাশু দাবন্থালেৰ পন্নগীম্‌ ॥ 
| পদ্মুপুরাণ 
'দাবানল যেমন সপ্পিণীকে তম্মীভূত করে, তেমনি হরিভক্তি সৎশক্কি- 
গুলি জাগ্রত করিয়া অবিদ্যাকে দগ্ধ করে, 


এইরূপে যত পাপ অবিদ্যা দুর হয়, ততই ভগবৎপনে নিষ্ঠা হইতে 


॥ 
(3 সির 17 পো হত পিছ হ শু 


ভক্তির ক্রম ও ভক্বের লক্ষণ। ২২৩, 


থাকে? যতই নিষ্ঠার বুদ্ধি হয়, ততই তাহার বিষয় শ্রবণ, কীর্তন, মননে রুচি 
জন্মঃ যত রুচি অধিক হয় ততই আপন্জি হয়; আপক্তি হইছলই ভাব, 
ভাব হইলেই প্রেমের উদযু হুম 
শ্রীবূপগোস্থামী তাহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন- 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ ঙ্গস্ততোহথ ভজনক্রিয়া । 
ততোইনর্ঘনিবৃত্তি স্যাৎ ততো নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ 
অথাসক্তি স্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাড্যুদ্চতি । 
,সাধব্বানাময়ং প্রন? প্রাহুর্তীবে ভবেৎ ক্রম) ॥ 
প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, পরে ভজন (প্রকৃত ভক্ত যাহা 
করিয়া থাকেন) ৷ ভজনের ফল অনর্থনিরততি (পাপ অবিদ্ দূর হওয়া )। 
অনর্থনতৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উৎপত্তি অর্থাৎ ভগবানের চরণে চিত্ত একাগ্র 
হয়; সেই চরণে চিত্ত একাগ্র হইলেই তাহার মধুরতা বিশেষভাবে উপলদ্ধি 
হইতে থাকে এবং শ্রবণ কীর্তন মননাদিতে রুচি হয়) রুচি হইসে ক্রমে 
আসক্তি হয়; আসক্তি হইতে ভা ভাব হইতে প্রেমের উদয় হয়), 
সাধকগণের প্রেমোদয়ের এই ক্রম বলা হইল। 
প্রেম্বস্ত প্রথমাবস্থ! ভাব ইত্যভিধীয়তে। 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধু | 
প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলে। 


গুদ্ধসত্ববিশেষাত্ি। প্রেমসূর্ধ্যাংশুসাম্যভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিততমাস্ণ্যকৃদলৌ ভাব উচ্যতে ॥ 
_ ভক্তিরসামৃতসিনু। 
, খাহা শুদ্ধ সত্বগুণ দ্বারা আত্মাকে ভূফিত করে, যাহা প্রেমরূপ 
ূ্্যকিরণের সাদৃস্ঠ ধারণ করে, থাহা রুচির প্রভাবে চিত নির্ল করে, 
তাহারই নাম ভাব 


রি স্পশ্ি এত তি ক] 


্ 


২২৪ ভক্তযোগ। 


যাহার প্রাণে ভাবের অন্কুর জনিয়্াছে তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা 
উপলক্ষিত হন, শ্রীরূপগোস্বামী তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন” 
 ক্ষাস্তিরবার্থকালত্বং বিরক্তির্মামশুস্তত। | 
আশাবন্ধসমু্কণ্টানামগানে সদা রুচিঃ ॥ 
আসক্তিত্তদ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে । 
ইত্যাদয়োহন্ুভাবাঃ স্থার্জীতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ 
“বাহার ভাবাস্ুর জন্মিয়াছে, তাহার ভিতরে ক্ষাস্তি, অব্যর্থকালত্ব, 
বিরক্কি, মানশুন্ততা, আশাবন্ধ, সমুতক, নামগানে সন্ধারুচি,, ভগবানের 
গুপাখানে 'আসক্কি ও তাহার বসতিস্থলে প্রীতি প্রভৃতি গুণ দেখা বায়। 


ক্ষাস্কি কি? 
ক্ষোভহেতাবপি প্রাণ্ডে ক্ষাস্তিরক্ষভিতাত্মত। ৷ 


“ক্ষোভের হেতু অর্থাৎ রোগ. শোক, বিপদ প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও, 
যে চিন্ছেব অক্ষোভিত ভাব, তাহার নাম স্কণন্ভি। 

সর্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন প্রভৃতির নাম অব্থ্যর্থক্কাভনত্ ।. 

ভগবান্কে ছাড়িয়া যে ঈময় যায় তাহাই ব্যর্থ যায়; তাই ধাহার ভিতরে, 
ভাব জন্মিয়াছে তিনি বে কোন কার্যোই লিগু. থাকুন না, আহার, বিবার, 
সংসারের সমস্ত কার্ষেয সর্বদা ভগবানকে মনে রাখেন, সুতরাং তাহার: 
কোন সময় ব্যর্থ বায় না । 

বিরক্তিরিক্দ্িয়ার্থানাং স্তাদরোচকত। ন্বয়ম। 

ইন্ছিন্রভৌগ্য বিষয়গুলির প্রতি যে অরোচকতা তাহাই নাম 
ন্বিজভ্ভিৎ। 

বাঞ্ার ভিতরে ভাব জস্িয়াছে, তাহার চিত্তে ভোগলিগ্না থুকিতে 
পারে না; তিনি ভগবানের দালশ্বরূপে মাত্র বতদুর কর্তব্য ততদূর ইন্জিয়ের; 
বিষয় ভোগ করিয়া! থাকেন । 


ভক্তির ক্রু ও ভক্তের লক্ষণ । ২২৫ 


ক্কবীন্নম্পুষ্থ্যুত্ত1 1৮5 এইক্প লোকের ভিতরে অভিমান থাকিতে 
পারে না। |] 
আশাবন্ধো ভগবত; প্রাপ্ডিসস্তাবনা দৃঢ়? 
আমি ভগবানকে নিশ্চন্ব পাইব এইরঠা যে দৃঢ়, আশ! তাহার নাম 
»আআম্পান্লজ্ধ । এই আশার প্রাণ ভাসাইয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন £_- 
“দি ডূবল না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে । 
মন হাল ছেড় না, ভরসা! বাধ পারবে যেতে বেজে |” 
পঞ্জাবের বিখ্যাত সাধু স্বামী রামতীর্থ আশাবন্ধে কি দুঢ়ত্ব দেখা- 
ইয়্াছেন ৮ 


*আঁসন জমায়ে বৈঠে হা দর সে নজায়েজে। 
মজনু' বনেঙ্গে হম্‌ তুম্‌ছে লৈলী বনায়েঙে । 
কফন বীধে ছয়ে শিরপর কিনারে তেরে আ৷ বৈঠে শি 
ন উঠ্‌্ঠেঙ্গে সিবায় তেরে, উঠ্ঠালে জিস্কা জী চাহে । 
বৈঠে ছয় তেরে দর পৈ তো! কুচ্চ: করকে উঠঠেজে। 
ইয়া ওসল হী হোঁজায়গী, ইয়া, মরকে উঠঠেঙগে ॥ 


আসন জমাইয়। বসিয়াছি, দ্বার হইতে যাইব না, আমি হইব "মজনু" 
তোমাকে "“বানাইব লৈনী; (মজনুর অর্থ “পাগল”; লৈলী নামে 
একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়! এক ব্ক্তি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল, প্তজ্জন্ত 
তাহাকে 'মজন্থু” বলা হইত )। আমি মাথায় কফন বীধিয়া তোমার 
লিকটে বরসিয়াছি (মৃত ব্যক্কিকে যে বস্ত্র দ্বারা আবুত করা হয়, তাহাকে 
“কফন? বলে, অর্থাৎ, মূরিবার জন্ত প্রস্থত হইয়৷ আসিয়াছি) তোমাকে 
ছাড়িয়া উঠিব না» যাহাকে ইচ্ছা! উঠাইফ্! নাও ( আমাকে পারিবে না )। 


৭৯২৬ ভক্তিযোগ | 


তোমার দ্বারে বসিয়া আছি, কিছু করিয়া তবে উঠিব ; হয়, তোমার দঙ্গে 
মির নন হইয়| যাইবে, নয় মরিয়া উঠিব । | 
সমুশ্ধখ। নিজ্াতীইলাভা় গুরুলুন্ধত | 
আপনার অভীষ্টলাভার্থে, যে অন্ত লোভ, তাহার নাম নস কা । 
নাান্মগান্মে ফল্ধলভটিও | 
ভাহাল্দ্র গুণাখ্যান্সে আসক্তি । 
অভ্বসতিজ্ছণ্জে জ্রীত্তি ৷ ভগবানের বসতিস্থল ত স্থান মাত্রেই 
প্রথমে ভক্তের তীর্থাদিতে প্রীতি হয়, পরে যত ভগবানের সর্ধব্যাপিত্ 
হায়ঙ্গম হইতে থাকে, তত সর্বস্থলেই তাহার বাস প্রতীতি হইত্বে থাকে, 
সুতরাং অবশেষে বিশ্বময় গ্রীতির বিস্তৃতি হয়। 
যে ভাগ্যবান ব্যক্তির হুদয়ে ভাবাস্কুর জন্মে, তিনি পুর্কোলিখিত গুণ- 
গুলির দ্বারা অল্কুত হন এবং ভগবানের স্মর” কীর্তন মননাদিতে তাহার 
সাত্বিরাঃ সবল্পমাত্রাঃ হথারত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ | 
ভক্কিরসামৃতপিন্ধ 
অশ্রপুলকার্ি সান্বিক ভাবগুণির অল্পমান্র উদয় হয় 
তে স্তসতম্বেদরোমাঞা; স্বরভেদেহথ বেপথুঃ। 
বৈবর্নযমশ্ঞ প্রলয় ইত্যফৌ সাত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
তক্তিরসামৃতসিন্থু। 
াত্িক ভাব আট, প্রকার-ন্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ। কম্প, 
বৈব্য, অশ্রু ও প্রলয় । 
স্তস্তে। হ্ষভয়া্চর্যযবিষাদধামর্ষসম্তবঃ। 
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যশুগ্ঠভাদয়ঃ । 


0 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ। ২২ঞ্ণ, 


হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন 
হয়? স্তস্ত হইলে বাক্যার্ি বলিবার শক্তি, থাকে না, শরীর নিশ্চল হয 
এবং বাহিরের হক্িরব্যাার নিরুদ্ধ হয়), ৪. ** 

হর্ষ, ভয়, বিন্বয় প্রভাতি নান কার হইতে পারে। ছুই একটি 
ষ্টান্ত দিতেছি । ভগবানের মধুবত্ব মনে " কেরিলেই হর্ষ হইতে পারে। 
ভয় হইতে পারে, ভগবান্‌ খুবি আমায় দেখা দিবেন ন৷ ইত্ঝাদি ভাবিয়া । 
বিস্ময় হইতে পারে তাহার লীলাকৌশল দেখিয়া) বিষাদ হইতে পারে, 
তাহার বিব্রহচিন্ত্নে। অমর্ষ হইতে পারে, তাহার নিন্দুকের প্রতি, 
কিংবা অনেক ডাকিলাম তথার্ঠি কৃপা হ'ল না, উত্যাদি ভাবিয়া তাহার 
নিজের প্রতিও হইতে পারে । " 

* স্থেদে। হভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ । 

হুর্য ভয় ও ক্রোধার্দিজনিত শরীরে যে ক্লেদ হয়, তাহার নাম 
মেদ ( ঘন্ম )।' 


,রোমাঞ্চোহয়ং কিলাশ্চর্য্যোহর্যোৎসাহতয়াদিজঃ | 
রোঙ্ামভ্যুদগসস্তত্র গান্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥ 
“বিন্বয়ন, হর্য, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ ভয়।” 
বিষাদবিষ্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবঃ | 
বৈ্বধ্যং স্বরভেদঃ স্াদেষ গঙ্দ্গদিকাদিকৃত ॥ 
“বিষাদ, বিশ্ব, ক্রোধ, আনন্দ ও শয়াদি হইতে স্বরতেদ হয়, স্বরতেদ 
হুইতে বাক্য গদ্গদ হই] থাকে ॥ 
বিভ্রাসামর্ধহ্যান্তের্বেপথুর্গাত্রলৌলাকৃত। 


'ব্রাস, ক্রোধ ও *্হর্যাদি হইলে কম্প হয়, তন্দ্ারা গাের চাঞ্চল্য 
জন্মিয়। থাকে 1, 


২২৮ ভক্কতিযোগ । 


বিষাদরোবতীত্যাদের্বৈব্ণং বর্ণবিক্রিয়। | 
' ভাবজ্দ্ৈত্র মালিন্যং কাশ্যান্ভাঃ প্রকীন্তিতা ॥ 
বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে ষে বর্ণাবকার জন্মে তাহার নাম 

বৈবণ্য ; ভাবজ্ঞ' ব্যক্তিগণ কন্ছেন, ইহাতেই মলিনতা ও রূশতাদি হইয়া 
থাকে । 

হর্যরোবিষাদা্ৈরশ্রনেত্রে জলোদগম2 । 

হর্যজেহশ্রণি শীতত্বমৌফ্ঠযং রোষাদিসম্তবে | 

সর্ববন্্ নয়নক্ষোভরাগসংমার্জনাদয়ঃ ॥ 


হর্ষ, ক্রোথ ও বিষাদাদি হবার! বে নেত্রে জলোদগঞ হয় তাহার নাম 
অশ্র। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল এবং রোষাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ | সর্ধব- 
প্রকার অশ্রু দ্বারা নয়নের চাঞ্চল্য ও রক্তিমা এবং সংমাঞ্জন ঘটিয়া 
থাকে । . 
প্রলয়ঃ সথখছুঃখাভ্যাকেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ | 
অব্রান্থুভাবা কথিত মহীনিপাতনাদয়ঃ ॥ 
নথ কি দুঃখ হুইতে যে ইক্জরিয়চেষ্ট। এবং জ্ঞান একেবারে লোপ 
পায় তাহার নাম প্রলয়, ইহাতে ভূমিতে পতন ইত্যাদি লক্ষণ সকল 
ৰর্ণিভ হইয়া থাকে ॥ 
এই /ৰ আট প্রকার সাত্বিক তাব বলা! হইল, বাহার হৃদয়ে ভাবান্কুর 
হইয়াছে, তাহাতে এই ভাঁবগুলি সমস্ত সমগ্র বিকাশ পার না, তবে 
ইহাদিগের কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়া! থাকে। 
শ্রীপ গোম্বামী এই সাত্বিক ভাঁবগুলি বিকাশের চারিটি স্তর 
দেখাইয়াছেন ১ 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । ২২৯, 


ধৃমায়িতান্তেজ্বলিতা দীপ্ত উদ্গীগুসংজ্ঞিতাঃ। 
বৃদ্ধিং যথোত্তরং বাস্তঃ সান্তিকাঃ স্থ্শ্চতুরবরিধাঃ,॥ 
ইহার! উত্তরোত্তর শুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ধুমায়িত, জলিত, দীপ্ত 
ও উদ্দীপ্ত এই চারিপ্রকার অব প্রাপ্ত হয় 1 
অদ্থিতীয়। অমী ভাব! অথব৷ সন্বিতীয়কাঃ। 
ঈষদ্যক্তা অপকন্কোতুং শক্যা ধূমায়িত৷ মতাঃ। 
“যখন একটি, কি দুইটি মাত্র ভাব অত্যন্ত গ্রকাশ পায় এবং তাহা 
গোপন করিতে পারা যায়, তখনঝার ভাবের অবস্থাকে ধুমায়িত বলে 1 
দৃষ্টান্ত । দয়াছেন | 


আকর্ণয়ন্নঘহরামঘবৈরিকীর্তিং 

পক্ষা গ্রমিশ্রাবিরলাশ্ররভূৎ পুরোধাঃ | 
বট দরোচ্ছসিত লোমকপোলমীবত, 
প্রশ্থিশ্ননাসিকমুবাহ স্খারবিন্দম্‌ ॥ 

“পাপবৈরী শ্রীহরির পাপনাশিনী কীত্তি শ্রবণ করিতে করিতে 
বাগকর্তা পুরোহিতের চস্ষুর পল্ষাপ্থে ক্স অশ্রমিশ্রিত হইল এবং সাহার 
কপোল পুলকিত ও নাসিকা ধনী হইল 1? 

» তে তো ত্রয়ো বা যুগপদ্যাস্তঃ ন্বপ্রকটাং দশাষ্‌।, 
শক্যাঃ কৃচ্ছেণ নিচ্ছোতুং ভ্লিতা ইতি কীন্তিতাঃ ॥ 
গন ছুই কি তিন সান্বিক ভাব এক সময়ে প্রকাশ পায় এবং তাহা 
অতি কষ্টে গোপন করিতে পার! যায়, তখনকার ভাবের অবস্থাকে 
জ্লিত বলে। 


২৩০ ভক্তিযোগ 1 


ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ।-- 
' নিরুদ্ধং বাম্পাম্তঃ কথমপি ময় গদ্গদগিরে। 
 স্রিয়[,সম্ভে। গুঢ়াঃ সথি বিঘটিতে। 'বেপথুরপি। 
গিরিজ্রোণ্যাং বেণো ধ্বনতি নিপুণৈরিঙ্গিতনয়ে 
তথ্যাপরাহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ ॥ 
'হে সপ্তি, গিরিগহ্বরে সঙ্কেতদূত স্বরূপ বেখুর শবা হইলে যদ্দিও 
আমি বাম্পরাশি রোধ এবং লজ্জানিবন্ধন গদগদ বাক্য গোপন করিয়া- 
ছিলাম কিন্তু গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই তাই বুদ্ধিমান 
পরিজনবর্গ আমি রুষণন্ুর ক হইয়াছি এইরূপ সন্দেচ করিয়াছিলেন । 
প্রোটাং ব্রিচতুরাং ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদগতাঁঃ। 
সংবরিতূমশক্যান্তে দীপ্ত ধীরৈরুদাহতাঃ ॥ 
'যখন রুদ্ধিপ্রাপ্ত তিন চারি অথব৷ পাঁচ সাত্বিক ভাব এক সমধে 
প্রকাশ পাঁয় এবং তাহো যখন সম্বরণ করিবার শক্তি থাকে না, সেই 
ভাবের অবস্থাকে সপ্তিতগণ দীপ্ত বলেন 1 
দৃষ্টান্ত 
ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধন্তু কম্পাকুলো 
ন গদগদনিরুদ্ধবাক্‌ প্রভুরভূহৃপশ্লোকনে । 
ক্ষমৌহজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রণপুরঃ পুরো 
* মধুছ্িষি পরিস্ফ রত্যবশমুত্তিরাসীন্মুনিঃ ॥ 
নারদখফি সন্ুথস্থ শ্রীকষ্ণকে দর্শন করিয়া এরূপ বিবশাঙ্গ হইলেন 
যে, কম্পনিবন্ধন বীণাবাদনে অশক্ত হইস্জা পড়িলেন, কণ্ঠরোধহেতু বাক্য 
গদগদ হওয়াতে স্তব করিতে পারিজেন না, চক্ষু অশ্রুপুর্ণ হওয়ায় দর্শন 
করিবার ক্ষমতা রহিল না।+ | 


এ 


ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ । ২৩১ 


একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চবট. সর্ব এবরা | 
আরুূঢ়াঃ পরমোতুকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীত্তিতাঃ ॥ 


'ঘখন পাঁচ ছয় জ্সর্থবা সমস্ত ভাবগাল এক সময়ে শ্রকঢ তহয়া 
পরুমোতৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, খন সেই ভাবের অবস্থাকে উদ্দীপ্ত বলে ॥ 

জগন্নাথদেবের রথাশ্রে যখন চৈতন্ত ' ,মহাপ্রত * নৃত্য করিয়াছিলেন 
তখনকার তাহার ভাব মনে করুন । 


উদ্দগ্ড নৃত্যে গ্রভৃর অস্ভুত বিকার ; 
*অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় সমকাল। 
মাংস ব্রণ সহখরোমরন্দ পুলকিত ; 
শিমূলীর রুক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত । 
একেক দস্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ; 
লোকে জানে দস্ত সব খসিয়া পড়য় 
সর্ববাঙ্গে প্রস্থেদ ছুটে তাতে রুক্তাদন্গম ; 
জজ, গগ, জর্জ, গগ, গদ গদ বচন।* 
জলযন্ধাবা ষৈছে বহে অশ্র্জল, 
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল। 
দেহকান্তি গৌর, কত দেখিয়ে অরুণ; 
গৌর কাস্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম | 
কত স্তস্ত, প্রভু কত ভূমিতে লোটায় ; 
শুষ্ককাষ্টসম পদ হত্ত না চলয়। , চৈতন্চিরিতামৃত। 


,গৌরাঙ্গের শরীরে অষ্ট সাত্বিক ভাব সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইতেছে। 
যখন হৃদয় প্রেমে ডুবিয়া হায় তখন এইবূপ ভাব প্রকাশ পায় ; যঙ্খন 
মাত্র ভাবের অঙ্কুর” জন্মে তখন এই সাত্বিক তাঁবগুলির কিছু কিছু আভাস 


২৩২ তক্তিযোগ । 


দেখা বায় অর্থাৎ: ধুমায়িত অবস্থার উদ্দয় হয়। ভাব বখন গাচ় হইয়া 
প্রেমে পন্নিগত হয়, তখন উত্তরোত্তর সাত্বিক ভাবগুলি জলিত, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্টাবস্থ প্রাপ্ত হয়। | 

ভাৰ হইতেই প্রেমের উদয় হয়। ভাবের. চালনা হইলে প্রেম 
উপস্থিত হয়। 


প্রেম । 


সমা. মস্থণিতস্বান্তে। মমস্বাতিশয়াস্কিত। 
ভাবঃ স এব সাল্দ্রাস্কা বুধৈঃ প্রেম! নিগন্ভতে ॥ 
ভক্রিরসামৃতসিদ্ধুঃ | 
: ঘাহা দ্বারা অন্তঃকরণ সম্যকরূপে নির্দল হয়, বাহা অতিশয় 
ম্্ভাযুক্ত, এবং যাহা অতিশয় ঘনীভূত এইক্ধপ যে ভাব, তাহাকে 
পঞ্ডিতগণ প্রেম কহিয়! থাকেন।” 
অনন্যমমতা। বিষ্কৌ৷ মমত| প্রেমসঙ্গতা । 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভী্ব প্রহলাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ 
নারদপঞ্চরাত্র 
অন্ত কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া একনদত্র বিষুতে যে প্রেমবুক্তা 
মমতা তাহাকেই ভীম্ষ, গ্রহলাদ, উদ্ধব, নারদ গ্রভৃতি ভক্তি বলিয়াছেন । 
সকলেরই মনে আছে, নারদ ভক্তির সংজ্ঞ। দিয়াছেন--সা কন্ৈ 
পরম প্রেমরূপা” ; শাগ্ডল্য বলিয়াছেন “দা পরনুরক্তিরীস্বরে |? ূ 
বাহার! প্রেমিক অর্থাৎ ভাগবতোত্তম ভক্তশ্রেষ্ঠ তাহাদিগের হৃদয় 
কিরূপ নির্শল হয়, চরিত্রে কি কি গুণের দ্বারা উপক্ষিত হয় এবং 


প্রেম । ২৩৩ 


শি 


সর্বভূতের প্রতি কিরূপ ভাব হয়, তাহা শ্রীমন্ভাগবতে জনকরাজাকে 
খাযুভনন্দন কবি বাহা! বলিয়াছেন, তাহ! হইতে উদ্ধত করিয়া দেঁখাইয়াছি,। 
এখন ভগবানের সহিত খ্ঠাহাদিগের কিরূপ সম্পর্ক. দীড়'য়,। তাহাই 
ভক্ষিগ্রস্থ হইতে বলিব ।* 

এইমাত্র বলিলাম ভাব গাড় হইয়া প্রেমে পরিণপ্ত হইলে ভগবানের 
স্মরণ, মনন, কীর্ভন।[দ দ্বারা সান্বিক ভাবগুলি ক্রমশঃ জলিত, দীপ্ত ও 
উদ্দীপ্তাবস্ত। প্রাপ্ত হয় 

এই ্রাবগুলি লক্ষ্য করিরা মহুষি শাগ্ডল্য তাহার ভক্তিমীমাংসায় 
লিখিয়াছেন-_ ৃ 

তশুপরিশুক্ধিশ্চ গম্যা লোকলল্লিঙ্গেত্যঃ* 
শা্ডল্যন্ত্র | 


যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির প্রতি কাহার কিরূপ অনুরাগ 
তাহ প্রয় ব্যক্তি মন্বন্ধীয় কথা হইলে অন্ধুরাগীর অশ্রু পুলর্কীদি ভাবের 
বিকার দ্বারা জানা যায়, ভগবান্‌ সম্বন্ধীয় ভক্তিপরিশুদ্ধিও টি তাহার 
কথায় ভক্তের অশ্রু পুলকাঁদি দ্বার! জানা যায়)" 

ভগবানের গ্রাতি ভক্তের অনুরাগ পরীক্ষার জন্য শাগ্ডিল্য কতকগুলি 
লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন-- 

সম্মান বহুমানগ্রীতিরিরহেতরবিচিকিৎসামহিমখ্যাতি আর্থপ্রাণ- 
স্থানতদীয়েতাসর্ববতন্তাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেত্যো৷ বাহুল্যাৎ। 

শীণ্ডিল্যন্থত্র | 

... শ্ম্বতিগুলি হইতে অনেক লক্ষণ জানিতে পাই, বথ! _ সন্মান, বহমান, 
উ্রীতি, বিরহ, ইতরবিটিকিৎসা, নহিমখ্যাতি, তপর্থপ্রাপস্থান, তদীয়তাঃ 
সর্ধতভ্ভাব, অগ্রাতিকৃল্য 1” 


+ সখি লিজ এসিড 


২৩৪ ভক্তিযোগ | 


হক 


শাণ্ডিল্যস্ত্রের ভাষ্যকার ন্বপ্েশ্বর প্রত্যেক লক্ষণের দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন-- 
অর্জুনের শম্মান__ 
" প্রত্াতখানং ভু কৃষ্তম্ত সর্ববাবস্থে ধ্নগয়ঃ | 
ন লঙ্বয়তি ধরা! ভক্ত্য প্রেম্বাণ্চ সর্ববদ| ॥ 
এ , নহাভারত । প্রোণপর্্ব ৷ ৭৮ 1 ৩। 


ধেশ্মাত্মা' ধনগুয় সর্বদা! ও সকল অবস্থাতে শ্রীরুষ্ণের আগমনমাত্র 
ভক্কি ও প্রেমের সহিত প্রত্যর্থান করিয়া থাকেন, কখন তাহা! লঙ্ঘন 
করেন নাই ॥ | 
ইন্ষাকুর বহুমাঁন--- 
পক্ষপাতেন তন্নান্ি মুগে পল্লে চ তাদূশি। 
ব্ভার মেঘে তদ্র্ণে বন্মানমতিং নৃপঃ ॥ 
৮ নুসংপুরাণ | ২৫ 1 ২২। 


«  ইক্ষ কু ভগবানের পক্ষপাতী হইয়া আহার নাম, তাদুশ্ত মুগ, পদ 
এবং তত্বর্ণবিশিষ্ট মেঘে বহু সন্মান প্রদর্শন করিতেন! 


বিছরের জীতি-_ 
যা শ্রীতিঃ পুগুরীকাক্ষ তবাগমনকারণাণ্ড। 
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমস্তরাক্মাসি দেহিনাম্‌ ॥ 


মগাভারত | উদ্যোগ । ৮৯1 ২৪1 


"হে পুগুরাকাক্ষ, তোমার আগমনে আমার যেরূপ প্রীতি হইয়াছে, 
তাহা আর তোমার কি বলিব? তুমি ত দেহীদিগের 'মন্তরাত্মা, সবই 
জান বিছরের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না? 


প্রেম। ২৩৫ 


গোগীদিগের বিরহ-_ 
গুরূণামগ্রতে। বন্ত,ং কিং ব্রবীমি ন নঃ ক্ষমম্‌। 
গুরবঃ কিং কষরিষ্যস্তি দগ্ধাঁনাং বিরহাঙ্িনা ॥ 
বিষ্ণুপুরাণ | ৫14১৮ | 


'গুরুজনদিগের সন্মুথে আমাদিগের বলার ক্ষমতা নাই--কি বলিৰ? 
বিরহাগ্নিত্তে যে দগ্ধ আগরা, গুরুগণ আমাদিগের কি করিবেন & 
উপমন্তুর ইতরবিচিকিতসা । ইতরৰিচিকিৎসার অর্থ ভগবান্‌ ভিন্ন 
অপর কাঙ্সকে* গ্প্রাহ্ না করা । 
অপি কীটঃ পতজ্জে! বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া । 
ন তু শক্ত ত্বয়া দত্তং ভ্রেলোক্যমপি কাময়ে । 
মহাভারত | ১৪ | ১৮৬। 


'শঙ্করের আজ্ঞায় বরং কীট বা পতঙ্গ হইব, তথাপি হে হুঙ্দ, তোমার 
প্রদত্র ত্রিভবনেব মাধিপতাও চাইনা 1 
য্পের মভিমখা!তি--ভগবানেব মাহাত্ম্যবর্ণন | 
* নরকে পচ্যমানস্ত্ব যমেন পরিভাধিতঃ ! 
কিং ত্বয়। নার্চিতো। দেব; কেশবঃ ক্লেশনাশন: ॥ 
নৃসিংহপুরাণ | ৮1 ২১। 


নরুকে পচ্যমান ব্যক্তিকে বম বলিলেন তুমি কি ক্লেশনাশক “কমর 
*« দেবকে ভর্চনা কর নাই % 

.স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে। 

পরিহর মধুসূদন প্রপন্নান্‌ প্রভুরহমন্যানৃণাং ন বৈষ্ঞবানাম্‌ ॥ 


1৩ ৭। 


২৬৬ তক্তিযোগ । 


'ঘম আপনার ছ্তকে পাশহস্ত দেখিগা তাহার কর্ণমূলে বলেন তুমি 
মধুস্থদনের* আশ্রিত ব্কিদিগকে ত্যাগ করিও, আমি মন্তলোকদিগের 
প্রভূ, বৈষ্বদিগেরপ্রন্ধ নই )” 

হনুমানের তদর্থপ্রাণস্থান ( তাহার জন্য জীবনধারণ 1-- 
যাবতবব 'কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী। 
স্রাব স্থান্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামমুপালফন্‌ 
রামায়ণ । উত্তরকাগণ্ড ৷ ১০৭। 

“যে পর্য্স্ত তোমার পাবনী কথ! লোকে প্রচারিত 'থাঁকিবে, সেই 
পর্যন্ত তোমার আজ্ঞা, পালন করিয়! এই পৃথিবীতে থাকিব 1, 

উপরিচর বস্তুর তদীয়তা (আমার সমস্তই ভগবানের এই জ্ঞান,) - 

আত্মরাজ্যং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথা। 
এতান্তাগবতং সর্ববমিতি তু প্রেক্ষতে সদা ॥ 
মহাভারত । শ্রাস্তি । ৩৩৫ । ২৪ । 

* ভিপরিচর বন্ধু নিজের রাজ্য, ধন, স্তা, বাহন প্রভতি সমস্ত সর্বদা 
ভগবানের মনে করেন । 

প্রহলাদের সর্বতস্ভাব ( সর্বত্র তগবৎস্্তি ) 

এবং সর্বেবষু ভূতেষু ভক্তি রব্যভিচারিণী : 
কর্তব্যা পণ্ডিভৈজ্ঞত্ব! সর্ববভূতময়ং হরিম্‌ ॥ 
বিকুপুরাণ। ৯। ১৯। 
প্রহলাদ বলিয়াছেন --হুরিকে সর্বতূতময় জানিয়া পঞ্ডিতগণ সর্ধ- 
ভূতেই অচল! ভক্ষি করিবেন 1 ক ০% 
তীম্ষের অপ্রাতিকৃল্য ( ভগবান্‌ বাহ! করেন তাই ভাল, তাহাই 
আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে” এইরূপ জ্ঞান )-_ 


কর ইত ছি মাত জউসয় ৩৭ কব এ সা ক নু রিট 3১8) তত উরি স্‌ “কী নি রঃ এ ১ 
(তে 2 বত ফীতি জা ব ক চেনা লী পি 3৮ নত) তক অধিনে, নিত হী ডা ০৪৯ এত বই 


প্রেম। ২৩৭ 


বখন কৃষ্ণ ভীত্মদেবকে বিনাশ করিতে অশ্রসর হইলেন, তখন তীন্ম 
বর্ধিলেন__ 
এহোহি দেবেশ জগক্লিবাস নমোহত্ব তে শাঙ্গগদাসিপাপে। " 
প্রসহ্থ মাং পাতয় লোকনাথ রখাহুদ গ্রাদভুতশৌধ্যসংখ্যে ॥ 
* মহাভারত । ভীন্ম ৷ ৫৯। ৯৬। 
“এস, এস, হে দেবেশ, জগর্িবাস, হে শাঙ্গ গদাসিধারী, তোমাকে 
নমস্কার; হে লোকনাথ, এই ঘোরযুদ্ধে তুমি আমাকে বলপূর্ব্বক রথ 
হইতে নিপাতিত,কর।” 
রামপ্রসাদের একটী গান আছে-_ 
তাই কালোরূপ ভালবাসি । * 
কালো জগমন্মোহিনী মা এলোকেশী 1 
গুহকতগালের ”“গগনে হেরি নব ঘন, ঘন ঘন নয়ন ঝরে,” (নবঘন- 
হ্যাম রামচন্্রকে মনে পড়ে 1) 
বহুমানের এই ছুইটা স্থন্দর দৃষ্টান্ত । 
রাষপ্রসাদের আর একটা গান আছে-_ 
আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি 
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কতু নাহি ভূল ॥ 
আবার ছু” আঁখি মুদিলে দেখি অস্তরেতে মুণ্ডমালী | 
বিষয় বুদ্ধি হ'ল হত আমাস্ পাগল বোল বলে সকলই ॥ 
আমায় বা বলে বলুক তারা, অস্তে ষেন পাই পাগলী । 
ইহারই নান প্রীতি । 
বিছুরের স্ত্রী এক দিন মান করিতেছেন এমন সমস্থ শ্রীরুষ্জ “বিছুর” 
“বিছুর” বলিয়া গাকিতে ডাকিতে বিছুরের গৃহছারে উপস্থিত বিছুরপ্থী 
এঁ মধুর ডাক শুনিয়া এমনি প্রেমে বিহ্বল! হইয়াছেন যে বস্ত্র “পরিধান 


২৩৮ ভক্তিয্োগ । 


করিতে ভূলিয়! গিয়াছেন। একেবারে বিবসনা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সন্মুথে 
আসিয়া! দীঁড়াইলেন ! শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তরীয় তাহার অঙ্গে 
নিক্ষেপ করিলেন | তিনি (সই বস্ত্র শরীরে জরঁড়াইয়া অতি ব্যাকুলভাবে 
শ্রীরুষ্ণকে করে ধরিয়া গুহের ভিতরে লইয়া আদিলেন। ঘরে আসিয়া 
কি যে করিবেন কিছুই বুঝিট্তে পারেন না, আনন্দে বিবশা হইয়া 
পড়িলেন। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা, শ্রীরুষ্ণকে কি খাওয়াইবেন ভাৰিয়া 
অস্থির; অবশেষে সুবাশিত জল আর মর্তমান রস্তা ঠাকুরের সম্মুথে 
আনিলেন। তখন আনন্দে এমনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন যে ঠাকুরের 
শ্রীহস্তে কদলী দিতে কখনও বা রস্তার পরিবর্তে তাহার খোসাই তুলিয়া 
দিতেছেন। ঠাকুর ত ভক্ত ত্বাহাকে [বধ দিলেও খান ।  ভক্তদত্ত 
কদলী এবং খোসা ছুই তাহার নিকটে অমৃতের অমৃত) প্রদন্নমুখে 
তিনি ইই ভোজন করিতেছেন । বিছুর রাঁজসভা হইতে গৃহে আসিয়া 
এইকাণ্ড দেখিয়া অবাক) তিনি তাহার সহধন্মিণীুক ভা করিতে 
লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে তাহার শান হইল, তখন বড়ই লজ্জিতা 
হইলেন । | 

ইহা অপেক্ষা জ্ীতির সুন্দর দৃষ্টাত্ত কি হইতে পারে! 

বিরহের সমুজ্দল দৃষ্টাস্ত শ্রীচৈতন্ত | তাছার বিরহুসন্বন্ধে বৈষ্ণব- 
কবিগণের কয়েকটা কবিতা উদ্ধ,ত করিব। 

বিরহের আরম্ভ £- 

কহে পুন গৌরকিশোর 
অবনত মাথেো লখিত মহীমণগ্ডল 
নয়নে গলয়ে ঘনলোর ॥ 
কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জন্গু, 
জাগরে নিন্ম নাহি ভায়। 


প্রেম। 


যোই পরশে পুন, তাক ব্দন ঘন, 
ছল ছল লোচনে চায় ॥ 

খেনে ৫েন' বদন পানিতলে' ধারই 
ছোড়ই দীর্ঘনিশ্বাস 

এঁছন চরিতে, তার্ল সব নরনাা, 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস_- 

বিরহের ভাব যখন গাড় হইল-__ 
.. সোণার গৌরচাদে | 


উবে কর ধরি, , ফুকরি ফুকরি, 
হা নাথ বলিয়া কাদে ॥ ঁ 

গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে, 
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি । 

ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, 
খির নয়নে £নহারি । শু 

বিরহ অনলে, দৃহয়ে অস্তরে, 
ভসম না হয় দেহ। 

কি বুর্ধি করব, কোথাবা যাওব, 
কিছু না বোলয়ে কেহ ॥ 

কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ, 
কিসে হেন হৈল গ্রোরা | 

জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরীতি, 


সতত সে রসে ভোরা। 
বিরহোন্মাদ-_- . রা 
আরে মোর গৌরকিশোর । 


২৩৪ 


২৪০ 
ঢ। 


ভক্কিযোগ | 


নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি, 
মনের ভরমে পন্ছ ভোর। 
পেনে উচ্চঃম্বরে গায়, ” কারে"্পন্ধ কি সুধায়, 
কোথায় আমার প্রাণনাথ 
থেনে শীতে অঙ্গকম্প,* খেনে খেনে দেয় লম্, 
কাহ! পাও যাও কার সাথ ॥ 
থেনে উ্ধবান্ছ করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি, 
খেনে থেনে করয়ে প্রলাপ । 
খেনে আখিষুগ মুদে হা৷ নাথ বলিয়া কাদে, 
থেনে খেনে করছে সম্তাপ ॥ 
কছে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি, 
রাধার পিরীতে হৈল হেন । 
এঁছন করিরে 0: কলিষুগ উদ্ধারিতে 
” বঞ্চিত হইন্জ মু্জিত কেন । 
বিরহের দশমী দশ।-_- 
আন্ু মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর | 
ধুলায় লোটায্র কাচা সোপার কলেবর ॥ 
সুরছি পড়রে, দেহে শ্বাস নাহি বয়। 
চৌদ্দিকে ভকতগণ হেরিয়া! কীদয় । 
কি নারীপুক্রষ সবে হেরি হেরি কাদে । 
পণ্ড গাখী কাঁদে, তার! থির নাহি বাধে। 
কবীর বিরহ কি পদার্থ জানিয়াছিলেন, তাই এক দৌহাক্স বলিয়াছেন 
কবীর বিরহ বিন! তন্‌ শুন্ত হার বিরহ হায় সুলতান । 
যেঁ ষট বিরহ ন সঞ্চারে, সে! ঘট জনু মশান। 


প্রেষ। ২৪১ 


“বিরহ বিনা তন্থ শৃন্ভ বিরহই রাজা, যে শরীরে বিরহ রী হয় 

নাই। সে শরীর মশানের স্তায় 
কবীর হাসে প্রিগ্থ না পাইয়ে, যিন্‌হ পায় তিনূহ রোয় ।* 
হাসি খেল্‌ যে!:প্রিয়া মিলে তে! কোন্‌ দৌহাগিনী হোয়? 

হাসিতে হাসিতে স্বামীকে ( ভগবান্‌কে ) পান্না! যায় না, ধিনিই 
পাইয়াছেন, তিনিই কীদিয়াছেন; হাসিয়! খেলিয়৷ যদি স্বামীকে পাওয়া 
যাইত, তবে কে দোহাগিনী ( স্থামীহার! ) হইত? 

ভক্ত তুলসীদাসের ইতরবিচিকিৎস! একবার দেখুন-- 

উপল বরধি তরজত গরজি ডাকত কুলিশ কঠোর । 
, চিতৰ কি চাতক জলদ ত্যঙি করছ আনকি ওয় ? 

“ম্বে 'উপল বর্ষণ করে, তর্জন গঙ্জন করে, কঠোর বজ্র নিক্ষেপ 
করে, তথাপি কি চাতক মেঘকে ছাড়িয়া কখনও আর কাহারও দিকে 
দৃষ্টিপাত করে ? 

ভগবান্‌ বতই কেন কষ্ট দিনু না, ভক্ত তীহ্ার দ্িকে ডি আর 
কাহারও দিকে তাকান না । ূ 

রামপ্রসাদ ইতরবিচিকিৎস! দ্বার! প্রণোদিত হইয়া জগতের সকলকে 
তৃণজ্ঞান করিতেন । 

এসংসারে ভরি কারে রাজ! যার ম! মহেশ্বরী ? 
“সানন্দে আননময়ীর খাসতালুকে বদত করি ॥ 

ভগবান ভিন্ন কাহারও দিকে ন! তাকান, কিছুই গ্রোহা ন্/ করা। 
সম্পুর্ণ অকুক্তোভিম্ব হওয়া» ইতরবিচিকিৎসার্‌ লক্ষণ । 

_ মহিমখ্যাতিসম্বন্ধে আর দৃষ্টাত্ত উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই। 
ত্দীযতা কার্াকে বলে তাহা! একটি সুন্দর সঙ্গীত দ্বারা বুঝিতে 
পারিব। 


পি 


২৪২ ভক্তিযোগ। 
মল্লারস্্মধ্যমান। 
পুতুল বাঁজীর পুতুল আমরা যেমন নাচার তেমনি নাঁচি। 
« যখন মারে তখন ময়, যখন বাচায় তখন বীচি। 
নাঁচি গাই তাঁর তালমানে, ভালমন্দ সেই জানে, 
তার যা ভাল লার্গে মনে, তাই ভাল, নাহি বাছাবাছি। 
তারই কোরে যত জারি, কেউ বা! জিতি কেউ বা হারি, 
যা করে, একতারে তারই, তারে তারে বাঁধা আছি। 
বসায় বসি, উঠীয় উঠি, লুটায় লুটি ছুটায় ছুটি, 
ঠিক যেন তার পাশার গুটি, পাকায় পাকি, কাচার কাচি ), 
যিনি ভগবদগত প্রাণ, তাহার মুখে এইরূপ গানই শোভা পায়্। 


রামপ্রসাদের তদর্থপ্রাণস্থান ও সর্ধতভ্তাব একটি গানের কয়েকটি 
পদে বড় সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । 


শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 

ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্টামা মারে । 

ষত শোন কর্ণপুটে সবই মাধ্ধের মন্ত্র বটে, 

কালী পঞ্চাশৎ্বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 

কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, ত্রক্ষময়ী সর্বব ঘটে, 

ওরে, আহার কর, মনে কর, আহুতি সেই শ্তাম মারে। 


“আনন্দলহরীর সেই অপুর্ব শ্লোকটি মনে করুন £_ 


জপো জল্লঃ শিল্পং সকলমপিমুদ্রাবিরচনম্‌ 
গতিঃ প্রাদক্ষিণ)ং ভ্রমণমদনাস্তাুতবিধিঃ। 
প্রণামঃ সংবেশঃ স্থুখমখিলমাত্ঝাপপণদশা . 
সপরধ্যাপধ্যায়স্তব ভবতু বন্মে বিলসিতম্‌ ॥ 


, প্রেষ। ২৪৩ 


“আমার সকল জল্পনা তোমার নামজপ, হস্তাঙ্গুলি দ্বারা আমি বাছা 
রচনা করি তাহা তোমারই মু্রাবিরচন, আমার গমনাগমন তোমাকে 
প্রদক্ষিণ, ভোঁজলাদি, ধ্তোমাকে আহ্তিদান, য়ন. তোমাকে প্রণাম, 
অখিল সুখ তোমায় আত্মসমর্পণ, আমার সকল €চষ্টা যেন তোমার 
পৃজাক্রম বলিয়৷ গণ্য হয়।» ॥ 

তদর্থপ্রাণস্থান আর একটি গানেও বিশেষরূপে দেখিতে পুাই-- 

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই দক্ষিণাপ্রেমে না গ'লে ? 
এ র্সনায় ধিক ধিক্‌ কালী নাম নাহি বলে। 

কালীরূপ ষে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে, 

ওরে সেই সে ছুরস্ত মন, না ডুবে চরণতলে 

সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ ? 

ওরে স্ধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে । 

যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে? 

ওরে, না পুরে অঞ্জলি উন্দন জবা আর বিষদন্ে ? 

সে চরণে কাজ কিবা, মিছ! ভ্রম রাত্রি দিবা 

ওরে কালীমৃত্তি বথা তথ! ইচ্ছা স্থুথে নাহি চ'লে ॥ 

অপ্রাতিকুল্যের ভাব “তুমি যাহা! করিবে তাহাই ভাল।” যীশুধুষ্টের 
[5 আ]] ৮৪ ৫০০৩ (তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক) তন্ত জোব তাহার 
পুত্র কণ্ঠা। সর্বস্ব হারাইয়! বলিষাছেন তুমি যদি আমাকে হত্যাও কর 
তথাপি আমি তোমাকে বিশ্বান করিব |” অপ্রাতিকূল্যর মৃপমন্ত্র-* 

যখন যেরূপে বিভূ রাখিবে আমারে ! 
সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে ॥ 

অপ্রাতিকূল্য ও গ্রীতির এক চমৎকার দৃষ্টাস্ত স্যামী, রামতীর্থের 
জীবনে দেখিতে পাই। যখন চারিদিক অন্ধকারময় হইল, নিতান্তই 


২৪৪ ভক্কিযোগ | 


নিঃলহায় ও বিপন্ন হইয়া! পড়িলেন, তখন প্রেমে গদগদ হইয়া! প্রাণের, 
দেবতাকে ধলিলেন ₹-- 

কুন্দন্কে, হম. ডলে হায় জব, চাহে তু গন্ধ! লে, 

বাওর্‌ না হো 'তো হমূকো! লে আজ, অজম| লে, 

জৈসে তেরী খুশী হে! 'সব. নাচ. তু নচা লে, 

সব. ছান্‌ কর্‌ লে হুর্‌ তৌয় দিল্‌ জমা লে, 

রাজী হায় হম্‌ উনী মেঁ জিল্মে তেরী রজা গায়! 

ইহা ই ভী বাহবা হার আওর উও ভী বাহবা হায় ॥ 

ইন দিল্‌ সে অব. খুশ হো! কর্‌ কর্‌ হুম্‌কো প্যার, প্যারে, 

খাহ, তেগ২ থেঁচ,জালম্‌, টুকড়ে উড়। হমারে, 

জীতা রকৃথে তু হমকো, ইয়া তন্সে শির উতাবে, 

অব তে ফকীর আশক্‌ কহতে হায় ইউ" পুকারে, 

রাজী হায় হম্‌ উসী মে জিদ্মে তেরী রজা হায়। 

ইহা! ইও তী বাহ বা হ্থায়, আওর উও ভী বাহবা হীয়। 

আমি সোণার ডেলা, যখন ইচ্ছা গলাইয়! লও ( আগুণে পুড়াইয়া 
গলাইয়া লও)? বিশ্বীস না হয়, আমাকে আজ পরীক্ষা করিন্না লও ১ , 
তোমার যেমন খুশী সকল নাচ নাচাইয়৷ লও; সব ছাকিয়া লও, বাছিয়া 
লও, সকল প্রকারে তুমি খাতিরজম! হইয়! লও ( সন্দেহ দুর করিয়া! লও) 
তোমার যাহ! পসন্দ হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এস্থলে এও বাহ! 
ও ও বান্তবা । ( সুখও বাহবা॥ হুঃখও বাহবা !)। 
হে প্যারে (প্রিয়), হয় প্রাণে খুশী হইয়া আমাকে আদর কর, 

নয়, হে অত্যাচারী তলোয়ার খুলিয়া আমাকে টুকরা টুকর! কর; 
খীচাইয়া রাখো আমাকে, নয় শরীর হইতে মাথা পৃথক্‌ করিয়া দাও? 
এখন প্রেমিক ফকির উচৈঃস্বরে ইহাই বলিতেছে--তোমার যাহা পসন্দ 


“প্রেম ২৫ 


হয়, আমি তাহাতেই রাজী আছি, এস্থলে এও বাহবা, ও & বাহবা 
" নারদ তন্ময়ভাবের উদ্দীপন! করিতে বূলিলেন ২ 
তদপিতাখিলাচীরঃ সন্‌ কামক্রোধাতিমানাদিকং 
ত্মিম্নেব করণীয়ং তণ্মিন্নেব করণীয়ম্‌ ॥ 
_. নারদতক্তিস্থ্র। 


তাহাতে ( ভগবাঁনে ) আত্যস্তরিক ও বাহিক সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়া 
কাম, ক্রোধ অভিমানাদি তীহাতেই করিবে। তাহাতেই করিবে। 
ভক্ত আত্মক্রীড়, আত্মরতি। তিনি ভগবানকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন 
করেন, “তাহাকে বুকে করিয়া দিনযামিনী যাপন করেন) তাহাকে ন৷ পাইলে 
উন্মতু,হর্ন; পাইলে গোপনে তাহাকে লইয়া “কিমপি কিমপি জল্পতোঃ” 
ছুইজনে কি যেন কি বলিতে বলিতে সময় কাটাইয়! দেন। গৌরাজের জীবন 
এই ভাবের সাক্ষ্য দিতেছে । হাফেজও এই রসে রুসিক। 
প্রেম যেখানে, ক্রোধ ও অভিস্তানও সেইখানে । 'গৌরা্গ অনেকবার ক্রোধ 
ও অভিমান দেখাইয়াছেন ৷ রামপ্রসাদ ক্রোধে ও অভিমানে কুলিতে ফুলিতি 
গাহিয়াছিলেন। | 
মা মা বলে আর ডাকিব না । 
তার! দিয়েছিস্‌ দিতেছিস্‌ কতই যন্ত্রণ। ॥ 
বারে বারে ডাকি মা ম! বলিয়ে, 
মা বুঝি রয়েছিন্‌ চক্ষু কর্ণ খেয়ে, 
মাতা বিদ্যমানে এ হুঃথ সম্তানে, 
মা বেচে তার কি ফল বল না? 
আমি ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী, 
আর কি ক্ষমত! রাখিন্‌ এলোকেশী ? 


২৪৬ ভক্তিযোগ-। 


না হয় ঘরে'ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
" মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না? 
” ভথে-রামপ্রসাদ মায়ের একি হ্ৃত্র !* 
মা হয়ে হলে মা সম্তানের শক্ত, 
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি? 
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা 
এ অভিমান জগতে অতুলনীয় । ভক্তেই এইরূপ অভিমান সাজে 
ভক্তের লক্ষণ বলিতে গৌরাঙ্গ রূপগোত্বামীকে বলিয়াছিলেন-_- 

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার ; 
শাস্তরাতি, দাস্তরতি, সধ্যরতিঃ আর, 
বাৎদল্যরতি, মধুররতি, এ পঞ্চ বিভেদ ; 
রতিভেদে কৃষ্ণতক্তিরস পঞ্চভেদ | 
কষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শাস্তের ছই গুণে; 
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভত্ত জনে; 
আকাশের শব্দ গুণ যেমন ভূতগণে | 
শান্তের স্বভাব কৃষেঞ্জ মমতাগন্ধহীন, 
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ | 
কেবল শ্বরূপজ্জান হয় শাস্তরসে | 
পৃৈশবঘ্য গ্ভুজ্ঞান অধিক হয় দানে । 
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্রম, গৌরব প্রচুর ; 
সেব! করি কৃষ্ণ সুখ দেন নিরস্তর । 
শান্তের গুণ, দাস্যে আছে অধিক সেবন ; 
অতএব দ্বাস্তরদে হয় ছুই গুণ । 
শাল এঞ- পালার সেবন, সথ্যে হুই হয়) 


প্রেম । 


দাস্যে সম্ত্রম গৌরব সেবা, সথ্যে বিশ্বাসময় । 
কাধে চড়ে কাধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ; 
কৃষ্ণ ভ্োৰে কষ্চে করায় আপন সেবন্,। 
বিশ্রস্তপ্রধান সধ্য, গৌরব সম্্রমহীন+ 
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন্‌। 

মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসমজ্ঞান, 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্‌। 

বাৎসল্য শাস্তের গুণ দাস্যের সেবন ঃ 
সেই সেবনের ইূইছা নাম পালন । 

সত্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার ; 
মমতা! আধিক্য তাড়ন ভ্সন ব্যবহার । 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কষ্ছে পাল্য জ্ঞান ; 
চারি রসের গুণে বাৎ্সল্য অন্ত সমান ॥ 
সে অমৃতানন্বে ভক্ত ডুবেন আপনে 
কৃষ্ভক্তরসগুণ কহে পরশ্বর্যযজ্ঞানিগণে । 
মধুর রসে কৃষ্ঃনিষ্ঠা সেবা অতিশয় 
সথ্যের অসক্কোচ লালন মমতাধিক হস । 
কাস্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ; 
অআভএব মধুর রসে হম্প পঞ্চ গুণ । 
আকাশাদ্দির গুণ যেন পর পর ভূতে ; 
এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে '। 
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার ? 
অতএব আম্মাদাধিক্যে করে চমত্কার ) 
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ দরশন ; 


২৪৮ ভক্তিয়োগ । 


ইহার বিশ্বাস মনে করিহ তাবন। 
তাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্বুরম্ে অস্তরে, 
রূষ্চরুপাঁয় অজ্ঞ পায় রদসিন্ধু পারে? 


চৈতন্তচরিতামূত | 
ভক্তভেদে ভাক্তধদ পাঁচ প্রকার-_-শাস্ত, দাস, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। 


শান্ত না হওয়া! পর্য্যস্ত, ভক্তি আরম্ভ হয় নাঁ। শ্াস্তরস তত্ভির প্রথম 
সোপান । শাস্তরসের দুইটি গুণ-_ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং সংদারবাঁসনা ত্যাগ । 
এই ভুইটি গুণে ভক্তির পত্তন । আকাশের শবগুণ যুমন সমস্ত পঞ্চ- 
ভূতেই আছে, সেইরূপ শাস্তরসের গুণঘয়: দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
রসে আছে। শাস্তরসৈ ঈশ্বরে মমতা হয় না, কেবল তীহার শুঁরূপজ্ঞান 
হয় মাত্র, তিনি যে পরব্রহ্ম পরমাত্ম! এই জ্ঞানটি হয়। | 

দাস্য রতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়, এবং ভগবান্‌ প্রত, ভক্ত 
দার্স। ভগ্বান্‌কে ভক্ত প্রচুর পরিমাণে সন্ত্রম ও গৌরব দেখান। তাহার 
দাস বলিয়! পরিচয় , দিতে আনন্দ বোধ করেন ; আদর্শ দাস যেমন প্রভৃর 
সেবা করিতে ব্যস্ত থাকেন, ভক্তও তেমনি ভগবানের সেবা করিতে 'ব্যাকুল 
হন। কৃষ্ণসেব! ভিন্ন তাহার কিছুই ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের 
নিকটে কোন বিষয়েরই কামনা করেন ন1। 

প্রহলাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তগবান্‌ তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন__ 

প্রহলাদ ভদ্র ভদ্রং তে গ্রীতোহহং তেই স্থরোত্তম । 

বরং বৃণীষাভিমতং কামপুরোহ্মাহং নৃণাম্‌ ॥ 

ভাগবত ৭। ৯ ৫২ 

“হে ভদ্র প্রহলাদ, তোমার মঙ্গল হউক, হে অস্থরোত্বম, আমি ভোমার 
প্রতি ভ্রীত হইয্াছি, তুমি তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি 
মনুষ্যদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি? 


প্রেম! ২৪৯ 
প্রহলাদ উত্তর করিলেন-- 
ম। মাং প্রলোভয়োশুপত্তযাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ। 
মণ সঙ্গভীতো নির্বিবিগে! মুযুক্ষুত্বামুপাশ্রিত; 1 
ভূৃত্যলক্ষণজিজ্ঞান্তর্ভক্তং কামেঘাচোদয়ত॥। 
ভবান্‌ স'সারবীজেষু হৃদয় গ্রন্থিষু প্রভে। ॥ 
নান্যথ তেহখিলগুরো ঘটেত করুণাজুনঃ। 
যস্ত আশিষ আশান্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্‌ ॥ 
আঁশাঁসানো ন বৈ ভূত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ। 
'ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্াম্যমিচ্ছন্‌ যে রাতি চাশিষঃ ॥ 
অহং ত্বকামস্দ্ভক্তত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ ৷ 
নানাথেহাবয়োরর৫ধো রাজসেবকয়োরিব ॥ 
যদি রাসীশ মে কামান্বরা-স্্ং বরদর্ষভ। 
কামানাং হাদ্যসংরোহং ভবতস্ত বুণে বরম্‌ ॥“ 
ইন্জ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্ম! ধর্ম্োধুতিমতিঃ 
হাঃ শ্রীস্তেজঃ স্ৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যস্তি জন্মন! ॥ 
বিমুঞ্চতি ষদ। কামান্মানবে। মনসি শ্থিতান্‌। 
*হ্যেব পুগুরীকাক্ষ ভগবস্থায় কল্পতে ॥ 
ভাগবত | ৭1 ১০] ৭--৯। 
“আমি স্বভাব্তঃই কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বয় দ্বার! 
প্রলোভিত করিও না। আমি দেই কামাসক্তি হইতে ভীত হইয়াই তাহা 
হইতে মুক্ত হইবার জুন্ত তোমার আশ্রয় লইয়াছি। হে প্রভো, বোধ 
করি আমাতে তোমার ভূতোর লক্ষণ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার 


২৫০ ভক্তিযোগ। 


জন্ক সংসারের বীর্জন্বরূপ ও হৃদয়ের বন্ধনম্বরূপ কামনায় প্রবৃত্ত করাইতেছ 
নতুবা, হে'বিশ্বগুরু, তুমি করুণাময়, তুমি এমন প্রবৃত্তি লওয়াবে কেন? 
হে তগবন্‌, যে ব্যক্তি, তোমার নিকটে কোন বয় 'প্রার্থন! করে, সে ব্যক্তি 
কখন তোমার ভৃত্য নে, সে নিশ্চয়ই বণিক্‌ (তোমার (বার বিনিময়ে 
কিছু চায়)। যে ভৃত্য কামনাপর হইয়া স্বামীর সেবা করে, সে ভৃত্য 
নহে, আর যে স্যামী স্যামীত্ব বাঞ্ছ। করিয়া ভূত্যকে কামনার বিষয় দেয়, 
সে স্বামী নহে। আমি তোমার নিফাম ভক্ত, তুমিও অভিসন্ধিশূন্ত শ্বানী। 
পৃধিবীর রাজ ও সেবকের স্যার আমাদিগের কোন কামনার প্রয়োজন 
নাই। হে বরদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যদি আমাকে নিতান্তই বর দিতে ইচ্ছা! 
হইয়াছে, তবে তৌমার নিকট এই বর চাই, যে কোন প্রকারের কাম 
যেন আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে না পারে। কাম উৎপন্ন হইলে 'ইক্জিয়, 
মন, প্রাণ আত্মা, ধর্ম, ধৈরধ্য, বুদ্ধি, হী, শ্রী. তেজ, স্মৃতি, সতা, 
সমুদয়ই একেবারে নষ্ট হয় | হে পুণ্ুরীকাক্ষ, মানবগণ যখন হৃদিস্থিত 
কামনা পরিত্যাগ কুরে, তখন তোমার পর্থর্যালাভের যোগ্য হয়।” 

২৪ পরগণায় নাঁকি এক ব্যক্তি কালেক্টরিতে পেস্কারি করিতেন। 
তাঁহার একটু ভক্তির ভাব ছিল, পূজা করিতে করিতে বেলা দ্বিপ্রহর 
হইত। কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে ১১টার সময়ে উপচ্থিত হইবার জন্ত 
তাড়না করিতেন। তাহার কিছুতেই হ্বিপ্রহরের পূর্বে পূজা শেষ হইত 
না। সাহেব বারংবার তত্দনা করিয়া বখন দেখিলেন তাহাতে কিছু 
ফল দর্শিল না, তখন তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। পেস্কারের দেশে 
বাওয়। হইল না। তিনি কালীঘাটে গঙ্গাতীরে মায়ের বাড়ীর নিকটে 
একটী কুটার নির্দ্দাপ করিয়া দিবারাত্র তাহার ভিতরে বসিয়া ধর্মালোচনা, 
করিতে লাগিলেন । ভিক্ষা করিয়া জীবিকা! নির্বাহ করেন, আর মায়ের 
সেবা করেন। এইভাবে অতি কষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন । 


প্রেম। ২৫২ 


এক দিবস তাঁহার আফিসের বন্ধুগণ তাহার ছুরবস্থ' দেখিয়া সাহেবকে 
বলিলেন “হস্তুর, আপনার তৃতপূর্ব্ব পেস্কার বড় কষ্টে কালফাপন করিতে- 
ছেন। তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । আমাদিপের অনুরোধ, তাহাকে 
পুনরায় তাহার পদে নিষুর্ত করুন।” কালেক্টর সাহেব এক দিবস, তিনি 
কি তাবে আছেন শ্বচক্ষে দেখিতে আসিলেন, ,দেখিয়া “বড়ই কষ্ট হইল। 
তাহাকে বলিলেন “আপনাকে পুনরায় আপনার পদে নিযুক্ত, করা গেল, 
আপনি যদি নিতান্তই হ্বিগ্রহরের পূর্বে আফিসে উপস্থিত হইতে ন৷ 
পারেন, তবে,পুজাক্ে সেই সময়েই উপস্থিত হইবেন। আপনার ছুরবস্থা 
দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইত্েছে।” পেস্কার উত্তর করিলেন, ছজুর, 
আমি চিরদিন আপনার নিকটে খণী রহিলাম, আঁপনাব দয়া কখন 
তলিব ন কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি যে সরকারে সম্প্রতি ভৃত্য 
নিযুক্ত হইয়াছি, যদিও ভিক্ষা করিয়া! জীবিকা নির্ববাহ করিতেছি, সে 
সরকার ত্যাগ করিয়৷ আর কাহারও দাসত্ব করিতে ইচ্ছা গাই, এই 
ছুরবস্থায় যে আনন্দে আছি, হুজুরের অধীনে সহস্র মুজ্/ মালিক বেতন 
পাইলেও এরূপ আনন্দ পাইব না। আশীর্ধাদ করুন, যেন বাকী কটা 
দদ্রিন কালী-গঙ্গার সেবা করিয়া সেই ভাবে কাটাইয়া! যাইতে পারি।১ 
তিনি আর পেস্কারি পদ গ্রহণ করিলেন না । এই একটী ভগবানের দাস ।' 

সখ্ারসে গৌরব সন্ত্রমের অভাব, আত্মসমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস, তাঁহার সহিত গলাগলি কোলাকুলি, প্রেমের বিবাদ, অভিমান, 
ক্রীড়া, কৌতুক; ভক্ত-_ 

কীধে চড়ে কীধে চড়ায়, করে ক্রীড়া! রণ; 
কৃষ্ণ সেবে, কষে করায় আপন সেবন । 

সখ্যরসের প্রধান লুক্ষণ ভক্তের নিকটে ভগবান্‌ অপেক্ষা কেহ 

প্রিফতর হইতে পারে না । গুহরাজ বলিয়াছেন £-.. 
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নহি রামাণ প্রিয়তরে মমান্ত্ি ভূবি কশ্চন । 
ূ রামায়ণ 
পৃথিবাঁতে রাম অপেক্ষা আমার কেহ প্রস্তর নাই সধ্যরসে 
গুহরাজ এবং রামচন্দ্র, অর্জুন এবং শ্রীরঞ্__ভক্ত'ও ভগবান্‌। 
সখ্যরসামোদী ভিক্তদিগেব ' প্রাণের ভাব এক দিবস শ্রীদাম তাহার 
প্রিয়্তর সথ৷ কৃষ্ণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন £-- 
স্বং নঃ প্রোজব্য কঠোর যমুনাতটে কম্মাদকস্মাদগতে। 
দিষ্ট্া দৃষ্টিমিতোহসি হস্ত নিবিড়াশ্্রেষৈঃ সখীন-্রীণয় ॥ 
ব্রমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্‌ কা ধেনব; কে বয়ম্‌ 
কিং গোষ্টং কিমভীষ্টমিত্যাচরিতঃ সর্ববং বিপর্ধ্যস্তাতি ॥ 
তক্তিরসামৃতসিন্ধু | 
”. হে কঠোর, তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনীতটে পরিত্যাগ 
করিয়া! চলিয়া গিয়াছি*ুল? সৌভাগ্যের বিষয় যে আবার তোমাকে 
'দ্বিখিতে পাইলাম; যাক এখন নিবিড় আলিঙ্গন স্বারা তোমার সখাদিগকে 
সন্তষ্ট কর; সত্যই তৌমাকে' বলিতেছি তোমার বিন্দুমাত্র অদর্শন হইলেই 
কি ধেঙ্ছগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট যাহা কিছু সমত্তযই অল্প 
সময়ের মধ্যে বিপধ্যন্ত হইয়া যায়।” ভালবাসিলে এইরূপই হইয়া থাকে। 
ভক্তিরসামৃতসিম্ভুতে প্রিসথাদিগের ক্রিয়৷ শ্রী পগোত্বামী বর্ণন করিয়াছেন । 
_নিজিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্র ৃ্বান্যয কর্ষণম্‌। 
পুষ্পাদ্যাচ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্ণেন স্বপ্রধানম্‌। 
হস্তাহস্তি প্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করণ, তাহার বন্তরধারণপুর্বক আকর্ষণ, 
হস্ত হইতে পুষ্পাদি কাড়িয়া লওয়া, তীহাত্বার আপনাকে অলঙ্কৃত করণ, 
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হস্তাহীস্তি প্রসঙ্গ অর্থাৎ হস্তে হস্তে পরস্পর আকর্ষণ ইত্যাদি, প্রির্সখা- 
দিগ্রের' কার্যয | 

প্রাণের ভিতরে যিনি* এই ভাবে ভগবানের সহিত ক্রীরা করেন, 
তিনিই সখ্যরসের মাধুরী ম্স্ভোগ করিতে পাঁরিয়াছেন । 

“দেখ তুমি হার কি আমি হারি” এই বলিয়া* তক্ত প্রেমের যুদ্ধে 
অগ্রর্পর হন, ভগবানকে পরাজিত করেন, ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে বন্দী 
করিয়া লন। রামপ্রসাদ শ্তামামাকে কয়েদ করিয়াছিলেন । 

“কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, কণ্ঠের ভুষণ আমার দে নাম 
কীর্তন, ভূষণ বাকী কি আছে রে, আমি প্রেমমণিহা'র পরেছি ।” 

তক্ত*তগবান্কে আপনার অলঙ্কার করিয়াছেন। 

অন্ধু বিন্বমঙ্গল বৃন্দাবনৈর পথে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বাধকবেশে 
পথ দেখাইয় চলিয়াছেন, বিব্মঙ্গলের বড়ই ইচ্ছা তাহার সেই বরাভয়প্রদ 
মঙ্গল মধুর হস্ত একটিবার স্পর্শ করেন। কোনরূপে সেই হস্ত ধরিলেন; 
যেমন ধররিয়াছেন, অমনি কৃষ্ণ বলপুর্র্বক তাহার হস্ত দুরে নিক্ষেপ করিয়া 
চলিয়। ঠোলেন, ভক্ত বিববমঙ্গল বলিলেন__ 


হস্তাবুৎক্ষিপ্য নির্ধ্যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমন্ভুতম্‌ ? 
হৃদয়াদ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 


হহে *কৃষ্ণ বলপূর্ববক হস্ত নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে 
আশ্চর্জ্য কে? হৃদয় হইতে যদি দুরে যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ 
আছে মনে করিব । এইটী সখ্যরসের অতি মধুর দৃষটাস্ত 

রাৎসল্যরসে ভগবান্‌ গোপাল। ভক্ত তীঁহাকে পুত্রের স্তায আদর 
করেন, স্নেহ কক্ধেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন। এই তাবটি আমাদের বুঝা 
স্থুকঠিন। বাঁৎসলারসৈর উদাহরণম্থরূপ একটি গানের উল্লেখ করিব। 
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গুন ব্রজরাজ, হ্পনেতে আজ; 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে ? 
(যেন),সে অঞ্চল চার্দে, অঞ্চন ধ'রে কাদে, 
জননি দে ননী দে ননী বলে। 
ধূলা ঝেড়ে কোণে ছুলে নিলাম'টাদ, অঞ্চলে মোছালেম টাদের বদনটাদ 
| তবু চাদ কাদে চাদ বলে। 
যে টাদের নিছনি কোটা কোটী চাদ, সে কেন কীদিবে ব'লে চাদ চাদ, 
(বল্লেম) চাদের মাঝে তুই অকলঙ্ক চাদ, 
কত চাদ আছে তোর চরগতলে 
নীল কলেবর ধুলায়, ধুর, ". বিধুমুখে ষেন কতই মধুস্থর, 
সঞ্চারিয়ে কাদে মা! ব'লে। 
তই কীদে বাছা বলে সর্‌ সর্‌, আমি অভাগিনী বলি সর্‌ সর্‌, 
( বল্লেম ) নাহি অবসর কেবা দিবে সর্‌, 
: (খন ) সর্‌ সর্‌ ব'লে ফেলিলাম ঠেলে। 
« আহা! এই গানটার ভিতরে বাৎসলারসের অমূতমর প্রবাহ তরে 
তরঙ্গে ছুটিতেছে। বাঁৎসল্যরসের এমন মোহন সঙ্গীত আর পাই নাই।, 
মা বশোদার স্তন হইতে যেন ক্ষীরধারা বহিতেছে, প্রাণ বাৎসল্যগ্রীতি- 
নির্ভরে ছুলিয়৷ পড়িতেছে, গোপালের মুর্তি হৃদয়ে স্তরে স্তরে ঝক্‌ ঝক্‌ 
করিতেছে। গোপালকে অনার করিয়া মা" আজ পাগলিনী "হইয়াছেন, 
হন্মর্শে গভীর ব্দেনার অন্থভূতি হইতেছে, অন্তরের অন্তরে ' গোপালের 
বিরহজনিত অগ্পি দাউ ্বউি করিয়া জলিতেছে। . 
এই গানটির আধ্যাত্মিক ভাব অতীব মধুর। ভগবান্‌ গোপৃলিবেশে 
তক্কের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রেমতিক্ষা করিলেন ) ভক্ত তাঁহাকে একটু 
আদর দেখাইয়। পরে বিমুখ করিলেন? তিনি রিজহন্ডে অমনি অন্তহিত 
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হইলেন; তখন গোপালহারা হইয়া! ভর্ত অস্থতাপে প্রাণের জালাঘ্ধ ছট্‌ 
ফট» করিতেছেন । যশৌদা তীহার স্বামীকে বলিতেছেন--আজ প্লে 
দেখা দিয়া গোপাল কোথায় লুকাইল? * ভক্তের নিকট ভগথান্‌ এমনি 
বিদ্যুতের স্তায় দেখ! দিয়া লুকাইয়া থাকেন। লুকোচুরি খেল! তাহার 
চিরাভ্যন্ত। 

“এই আমি ধর+ বলে হায়, ভূমি কোথায় লুকাঁও খুঁজে আমি 

নাহি পাই তোমায় ? 

খুঁজে নিরাশ হ'লে ক্ষান্ত দিলে, কুক্‌ দাও আমার অন্তরে | 

চপল বালক মা যশোদার অঞ্চল ধরিয়া ননী ভিক্ষা করিয়া! কাদিতে 
লাগিল। * তগখান্‌ প্রেমন্বনী ত তক্রের নিকটে চিরদিম মাণিয়া থাকেন 
ধুলা বেড়ে কোলে তুলে নিলাম চাদ*-কর্তাটাকে গোপাল বলির! ভক্ত 
কোলে তুলিয়া নিলেন; “অঞ্চলে মোছালেম চাদের বদনটাদ*__ভক্ত 
তাহাকে আদর করিলেন? তবু “চাদ কাদে" চাদ বলে'__তিনি তক্তের 
ভালবাস্বার জন্ত পাগল। চাদ তু অনৃতের প্রত্রথণ, ভক্তের ভালবাসাও 
ততাই ৮ এক চাদ ভগবান্‌ স্বয়ং, অপর চাদ তক্ত ও তাহার ভালবাসাশ 
যিনি অকলঙ্ক প্রেমশশী, কত কোটী কোটা চাদ একত্র করিলেও ধাহার 
তুলনা হয় না, যিনি অনস্ত প্রেমপারাবার, বাহার চরণতলে কত ভক্ত্ঠাদ 
পড়িয়া রহিদ্বাছে, এ কে বুঝিবে? তিনি কেন চাদ চাদ বলিয়া! “আমার 
ভক্ত কোথায়? আমার ভক্তের ভালবাস! কোথায় ? বলিয়া ক্রন্দন করিয়া 
থাকেন ?, প্রেমজলধি কেবল “আরও প্রেম” “আরও” প্রেম” বলিয়া গভীর 
, তরঙ্গনাদ তুলিয়া থাকেন. ভগবান্‌ ভক্তের প্রেমের জন্ঠ সর্ধ্দ! লালায়ত | 

গ্রোপাল প্রেম না পাইলে ধুলায় লুন্তিত। তিনি ভক্তের নিকটে 
ভালবাসা পাইবার জন্ত কতই আব্দার করিয়! থাকেন। তেমন আবদার 
কি আর কেহ জানে ?* প্রেমের জন্ত তার নীল কলেববর লায় ধূসর 
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'ৃতই বাছা র্লাদে বলে সম্গু সর ভক্তের গোপাল ক্রমাগত প্রেম- 
সরের জন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; আমি অভাগিনী বলি “সর্‌ সর“. 
ভক্ত তীহাকে দুর করিয়া দিলেন? অবশেষে “হায় কি করিলাম “হায় 
কি করিলাম বলিয়। অন্ুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, “দর্‌ সর্‌ বলে 
ফেলিলাম ঠেলে'--গ্রাণ বেদনায়অস্থির ? হাঁয় হায়, এমন ধনকে দুর দূর 
করিয়। ঠেলিয়া দিলাম। “ধিনি হৃদয়ের পরশমণি, বুকজুড়ান ধন, বাঞ্ছা- 
কল্পতরু, জীবনে চিরসহায়, বাহার ত্বারে আমরা সকলে ভিখারী, ভিনি 
প্রেমভিখারী হইয়া আমার নিকটে «উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি কি না 
তাহাকেই ঠেলিয়৷ ফেলিলাম ! আমার কি হবে! আমার কি হবে! কেন 
তাঁকে বুকে তুলে ম্সামার সর্ধপ্থ দিয়ে তুধিলাম না? ভক্তের প্রাণে 
ভগবান্‌কে কখন অবহেলা করিলে, এইরূপ চিন্তার স্রোত বহিতে থাকে । 

মধুর রসের কথ! আর কি বলিব? প্রাণে মধুর রস সণরিত হুইলে 
“সতী যেমন পতি বিনে অন্ত নাহি জানে” ভক্তও তেমনি ভগবান্‌ ভিন্ন 
অন্ত কাহাকেও জানের্ন না। তখন .ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মশমর্পণ 
করিয়। ভক্ত বলেন-_ 

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর । 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর” 


ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা কিছু হইতে পারে না। এ অবস্থায় 
ভক্ত ও ভগবান্‌--সতী ও পতি। শ্রীচৈতন্ত এই তাবে বিভোর ছিলেন) 
চৈতজ্প ও ভগবান্‌- রাধা ও কৃষ্ণ- জীবাত্মা ও পরমাত্থা। 

তকতের প্রাণ এই তাঁবকুস্থমের সৌরভে পরিপূর্ণ হইণে, উর্দে-_অতি 
উর্দে--অত্যন্ত উর্ধে--কামকুকুরের দৃষ্টির কোটি যোজন দূরে, যেখানে 
রজনী নাই, যেখানে পবিত্রতার বিষল বিতায় সমস্ত দিক আলোকিত ? 


প্রেম। ২৫৭ 


পাপপিশাচ যে স্থলের মোহিনী মাধুরি কল্পনাও করিতে পারে না, দিব্য- 
ধামেরে সেই প্রমোদকুঞ্জে অতি নিভৃতে, হ্বদয়নাথ তাহার ভক্তকে 


'রাতি দিন চোখে, মেখে, 


বসিয়ু! সুই দেখ 


মনন ঘন মুখ খানি মাজে । 


উলটি পালটি চায়, 


সোয়ান্তি"ন্বাহিক পায়, 


কত বা আরতি হিয়া মাঝে । 


ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, 


ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে, 


হিয়া হৈতে শেষে না শোয়ায় । 


দরিদ্রের ধন হেন, 


রাখিতে না পায় স্থান, 


অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় । 


ন্য়ামে নয়ানে, 


থাকে রাতি দিনে, 


_ দেখিতে দেখিতে ধান্দে। 


চিবুক ধরিয়' 


মুখানি তুলিয়া, 


দেখিয়! দেখিয়1 কাদে ) 
এ অব্রঙ্থায় ভক্ত ও ভক্ের প্রাণবলভ 2 


দৌহে কহে ছুহু অনুরাগ 


তুহু প্রেম ছু হু হৃদে জাগ। 


ছু দৌহা করু পরিহার  ছু'হু আলিঙ্গই কতবার ॥ 

ছহু বিগ্বাধারে দুঁহু দংশ। ছু গুণ ছঁহু পরশংস ॥ 

চুঁ হেরি দোহার বয়ান । হুঁহু জন সজল নয়ান ॥ 

ছুহুভূজ পাশ পরি, ছুঁহু জন বন্ধন, 
অধরস্ুধ! কর পান। 


এ আধ্যাত্মিক খেল! আমাদিগের বুঝিবার অধিকার কোথায় ? 
এই মধুর রসে" সীতার দিতে দিতে গৌরাঙ্ শ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুকে 


দেখিয়! গাঁহিয়া ছিলেন-- 


১৭ 


২৫৮ ভক্তিযোগ। 


সেই ত পরাণনাথে পাইন । 
যার লাগি মদনদহনে ঝরি গেনু । 
ভগবান্‌ করুন, 'আমরা যেন সকলেই গৌরীলের এই মদনদহনে দগ্ধ 
হই। পৈশাচিত্ মদন যেন এই বন্থুম্ধরা হইতে চিরদিনের তরে নির্বাদিত 
হয়। 'কামগন্ধহীন 'পবিত্র প্রেমাগ্নি সকলের হৃদয়ে প্রজলিত হউক। 
যিনি এই মধুর রসে ডুবিয়াছেন তাহার আর বাহিক্ের ধর্ম কর্ম থাকে 
না। “তিনি বেদ বিধি ছাড়া।” পাগল হাফেজ এই জন্ই তাহার শাস্ত্রোক্ত 
কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া ছিলেন । 
অন্তরে যার বিরাজ করে গো সই, 
নবীন মেঘের বরণ চিকণকাল!। 
ও তার কিসের সাধন, কিসের ভজন, 
কাজ কি লে! তার জপের মাল! ? 


তিনি প্রীতিস্থরাপ'নে মণ্ত হইয়া লজ্জায় ত্যাগ করেন, জাতি ,কুলের 
ওনভিমান চিরদিনের জন্য সাগরের অতলজলে নিক্ষেপ করেন। তিনি 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পিরীতির মহিমা! গান করিতে থাকেন । 
গবিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, 
নিরমাণ কৈল পি। 
. রূসের সাগর, মস্থন করিতে, 
উপজিল তাহে রী। 
পুন সে মথিয়। অমিয় হইল, 
ভিজাইল তাহে তি। 
সকল সখের, আথর এ তিন, 
তুলনা দিবে কি? 


প্রেন। ৫৯ 


যাহার মরমে পশিল যতনে 
এ তিন আখর সার। 
ধরম করম সরম ভদুম, 
"কিবা জাতি কুল তাঁর ?- 
“বিবমঙ্গলের' পাগলিনী মধুর রসের একখানি অপুর্ব ছবি), ভগবান্‌ 
তাহাকে কি ভাবে আহ্বান করেন একবার দেখুন-_- 
'যাইগে! এ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে, 
একলা এসে কদ্নমতলায় ঈাড়িয়ে আছে আমার তরে । 
যত বাশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়, 
পাগল বাশী ডাকে উভরায় ; 
» না গেলে সে (দে কেঁদে চলে যাবে মান ভরে )? 
আত্মার ভিতরে বিনি এই নংশীধ্বনি, শুনিয়াছেন তিনি পাগল 
হইয়াছেন | 
বন্দাবনে গোপিকাগণের কাঁশীন্বহীন প্রেম_মধুর রসের পরম. 
আদর্শ। *শাহাদিগের বিরহোন্নাদ এক গৌরচঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও 
'ভিতরে দেটতে পাই নাঁ। ঠাকুর ক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অন্তহিত 
হইয়াছেন? পুর্ধেই ত বলিয়াছি লুকোচুরি থেলা ভগবানের চিরাভ্যস্ত, 
গোপিকাগণ উন্মাদিনী 'হইফ়া, বনময় তাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন আর 
মচেতনবোধে বৃক্ষদিগকে সপ্ধোধন করিয়া বলিতেছেন-__ 





দৃষ্টো ব কচ্চিদশ্বরগ্লক্ষম্গ্ঠোধা নো মম: 
নন্দসূনুর্গতে হত্ব! প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ? 
কচ্চিতকুকুবকা শোক্নাগপুন্নাগচম্পকাঃ 

রামানুজে| মীনিনীনাং গত দর্পহরন্মিতঃ ? 


২৬০ ভক্তিযোগ । 


কচ্চিত্তলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে । 
সহ ত্বাৎলিকুলৈ্বিজ্টন্তেহতি প্রিয়োহচ্যুতঃ 
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিম্মল্লিকে জাতিযুথিকে । 
গ্রীতিং বো.জনয়ন্‌ যাতঃ করস্পর্শেন মাধব; ॥ 
চুতপিয়ালপনসাসনকোবিদার 
জমববর্কবিম্ববকুলাঅকদন্বনীপাঃ। 
যেহন্তে পরার্থভবকা যমুনোপকুলাঃ 

সন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ 


ভাগবত 1 ১৯০1 ৩০1 ৫---৯1 


“হে অশ্বখ, হে প্রক্ষ, হে ন্যাশ্রোধ। প্রেমহাসিমাখা দৃষ্টি দ্বারা আমা- 
দিগের চিন্ত হরণ ক্রিয়। নন্দনন্দন কোথায় গমন করিয়াছেন, তোমরা 
দেখিয়া কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, যাহার হাস্য 
দর্শনে, মানিনীর মানভঙ্গ হয়” সেই কৃষ্ণ কোথায় গরিয়্াছেন? হে কল্যাণি 
গোবিন্মচরণপ্রয়ে তুলসি, তোমার অতি প্রিয় অচ্যুত, বিনি অলকুল- 
মালিনী তোমাকে পাদপন্মে ধারণ করিয়া! থাকেন, তাহাকে দেখিয়াছ কি? 
হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে, করম্পর্শে' তোমাকে আনন্দিত 
করিয়। মাধব এদিকে গিয়াছেন কি? হে চুত, হে পিয়াল, হে পনস, 
হে কোবিদার, জু অর্ক, বিশ্ব, বকুল, আম, কদন্ব, নীপ, হে যসুনাতীর- 
বাসী তরুগণ, তোমরা ত পরের উপকারের জঙ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আত্মহারা! 
এই হতভাগিনীদিগকে কৃষ্ণ কোন্‌ পথে গিয়াছেন দেখাইম দাও। 

এই মর্দস্পর্শিনী বিরহ্গীতির তুলনা কি আর এ. জগতে আছে? এই 
এক দৃশ্ত। আর এ দেখ, গোবিন্দবিয়োগবিধুরা গোপীকাদিগের গ্ভায়-_ 


প্রেম । ২৬১ 


"ত্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভ্‌ বিরহে বেয়াকুল ।* 
প্রেম উন্মাদে ভেল যৈছন বাউল । 

হেরষ্টু সজনি লাগয়ে শেহী। 

কাহ! গেও সে! সব আনন্দ কেল | 

স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই | 

ব্রজ সুধাকর কাহা” তাহে পুছই ॥ 

ক্ষেণে গড়াগড়ি কান্দে ক্ষেণে উঠি ধায়। 

রাধামোহন কাহে মারিয়! না৷ যাঁয় ॥” 


অধুত্ধরসভঙ্গ ভাবুকের-_ 
* চঞ্চল অতি, ধাঁওল মতি, নাধতরে ভবভূবনে । 
শনী ভাস্কর, তারানিকর পুছত সলিল পবনে। 
হে সুরধুনী, সাগরগামিনী, গতি তব বহু দূরে । 
দেখিলে কি তুমি, ভরমিয়! ভূমি, যার তরে আঁখি ঝুরে ? 
মিহির ইন্দু কোথা দে বন্ধু! দিঠি তব বহুদুরে। 
( গগন মাঝে যে থাক ) ( বলে বলতেও পার ) 
হেরিছ নগর, সরসী সাগর নাথ মম কোন্‌ পুরে ? 
গৌরাঙ্গ বিরহে জর জর; কখনও ক্ৃষ্ণকে নির্দয় কঠোর বলিস 
সম্বোধন* করিতেছেন; কখনও অভিমানে স্ফীত হইয়া আর তাহার নাম 
লাওয়৷ হইবে ন, মনের ভিতরে দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছেন, কিন্তু প্রাণের 
উচ্ছ্বাস থামাইক়্৷ রাখিবার সাধা নাই, প্রাণ তাছার জন্ত উন্মত্ত, তাই 
,তাহার নাম না লইয়া তীহার গোপীদিগের নাম লইতেছেন; আবার 
কখনও হৃদয়ের আবেগে সমস্ত ভূলিয়! “দেখা দাও, “দেখা দাও, বলিক্। 
চীৎকার করিতেছেন 


২৬২ ভক্তিযোগ ৷ 


নান! ভাবের প্রাবল্য, বিষাদ, দৈন্ত, চাপলা, 
ৃ ভাবে ভাবে হৈল মহারণ ; 
ওওসুকা)চাপল্য, দৈহ্য। রোমহর্ম আদি সৈন্ত, 
শ্রেমোন্মা্ সবার কারণ । 
মত্তগজ ভাঁকাঁণ, প্রভূর দেহ ইক্ষুবন, 
গজযুদ্ধে বনের দলন; | 
প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ, তম মনের অবসাদ, 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন । 
হে দেব, হে দয়িত, হে ভূবনৈকবন্ধোঃ 
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো, 
হে নাথ, হে রমণ্, হে নয়নাভিরাম. 
হাহা কদান্তবিতাঁসি পদং দুশোর্ধে /--কৃষ্ণকর্ণামৃত। 
“হায় হায়, কবে ভূমি আমার নয়নগোচর হইবে? একবার ক্রোধে 
চপল বল! হইল, পর মুহুর্তেই করুণার ধ্রাকমাত্র সিন্ধু বলিয়া সম্বোধন 


প্রেমিকের এইরূপ--- 
ভাঁবাবেশৈ উঠে প্রণয় মান । 


সোল্ন& বচন রীতি মান গর্ব, ব্যাজস্ততি 
কভূ নিন্দা কভু বা সম্মান । 
কিন্ত প্রাণের ভিতরে একটা ভাব অচল, অটন, স্থির / ভাবটা সুখ ও 
ছুঃখের সচ্মিলনে পরম রমণীয় হইয়! হৃদরের ভিতরে ইন্্রধনূর শোভা বিস্তার 
করিতেছে ॥ ভক্ত সতীর প্রেমকঠ্হারে ভূষিত হইয়া বলিতেছেন-__ 
আল্লিষ্য বা! পাদরতাং পিনন্ট, মামরর্শনান্মর্্মহতাং করোতু বা। 
যথ। তথ ব| বিদখাতু লম্পটে। মণ্প্রাণনাথস্ত্র স এব নাপরঃ ॥ 
পদাবলী। 


৫প্রম ২৬৩ 


“তাহার চরণান্থুরক্তা যে আমি, আমাকে সে বুকৈ চাপিয়৷ ধরিয়া 
প্রেষেণই করুক, আর দর্শন না দিয়া মন্্াুতই করুক, সেই রলষ্পট যাহাই 
করুক না কেন, আমার, শ্রাঁণনাথ সে তিন্ন আর রেছই, নহেঁ।, ক্রোধে 
তাহাকে লম্পট বলা হইন্ন! 

মীরাবাই বলিতেছেন__ 

মেরে ত গিরিধ: গোপাল দ্বসরা ন কোই। 
জাকে শির মোরমুকুট মোরে! পতি সোই ॥ 
তাত মাত ভ্রাত বন্ধ আপন! নহি কোই ॥ 
ছোড় দই কুণ কি কান ক্যা করেগো৷ কোই। 
স্তন টিগ বৈঠি বৈঠি লোকলাঁজ খোই 
অঁস্থবন জণ সীট সীট প্রেমবেল বোই। 
অবত বেল্‌ ফৈল গই আনন্মফল হোই ॥ 
আই: 2 ভক্তি জান জগত দেখ মোহি। 
দাসী মীরা গিরিধক্র গ্রভৃতারো অব মোছি। 
'আমার ত গিকিধারী গোপাল আর কেহই নহে, যাহার মন্তকে ময় 
, নুকুট, আমার পতি ভিনিই। পিতা, মাত, ভাই, বন্ধু, কেহই আপন নহে । 
ছাডিরা দিয়াছি কুলের মর্ষযাদা, কে করিবে কি? সাধুদিগের নিকটে বসিয়া 
বসিয়া লোকলজ্জ! হারাইয়াছি। অশ্রজল সিঞ্চন করিতে করিতে প্রেমলতা৷ 
বপন করিয়াছি, এখন সে" লতা বিস্তার লাভ করিয়াছে «এবং তাহাতে 
আনন্দফল “হইয়াছে। মা, আমি ভক্তি জানিয়া জগৎ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি 
*মীরা দাসী, হে গিরিধর প্রভূ, এখন আমাকে ত্রাণ কর 1, 
ভগ্রবানে পুর্ণ আত্মসমর্পণ | 
এ অবস্থায় বিরহে বিষের জালা, মি্নে অনস্ত অতৃপ্তি । বিরহে বিষের 
জাল! হইলেও প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকে) 


২%৪ ভক্তিযোগ । 


“বাহিরে বিষজ্ঞালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, 
কৃষ্ণ প্রেমার অন্ভুতচরিত। 
এই গ্রেমার আস্মাদন, “তপ্ত ইচষু চরণ, 
মুখ্জলে না যায় ত্যজন, 
সেই প্রেম! যার মনে, . তার বিক্রম সেই জানে, 
বিষামূতে একত্র মিলন 1 
চৈততন্তচরিতামৃত | 
মিলনে-- জনম অবধি হুম রূপ নিহারন্ 
নয়ন ন তিরপিত জেল 
লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়ায় রাখ 
তবু হিয়! জুড়ন না গেল। 
বচন অমিয় রদ অনুক্ষণ শুনলু 
শ্রুতিপথ পরশ ন ভেলি। 
কত মধুযামিনী রঙসে গোঙাইনু 
না বুঝনধ কৈছন কেলি ॥ 
এ অবস্থায় 
“কতেক যতনে পাইয়া রতনে 
থুইতে ঠাঞ্জি না পায়। 
বিনে কাজে কত পুহে, কত না মুখানি মোছে 
| হেনা বাসে| দেখিতে হারায় 1 
এ সময়ের প্রাণের ভাব আমর! কি বুঝিব? হৃদয়বল্লভকে বুক 
চিরিযা হৃদয়ের “ভতরে পুরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে না; ভগ্বানেৰ 
সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে থাক যেকি, তাহা আমরা কি বুবিতে পারি? 
তবে এই বি শ্রুতি ধাহার সখ্যসন্বন্ধে বলিতেছেন_-“স্বাধস্ত সখ্যমত”-- 


প্রেম। 8৬৫. 


ইহার সথ্য স্বাদ, যিনি রস স্বরূপ, ণ্রসে৷ বৈ সঃ1% বিহমঙ্গল ধাহার 
সব্ঘন্ধে বজিতেছেন -- 

মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো মধুরং মধুরং 'ব্দনং মধুরম্‌। 

মধুগন্ধি মৃহুন্মিতমেতদহো। মধুরং মধুরং মুধূরং 'মধুরম্‌ ॥ 

কুষ্ণকর্ণামুত | 

“১ই বিভব শরীর মধুর, মধুর, মুখখানি মধুর, মধুর, *মধুর ; অহ ! 

ইহার মুদুহাসিটী মধুগন্ধি, মধুর, মধুর, মধুর, মধুর | 
এমন মধুরের মধুর, সুন্দরের সন্দর 
সৌম্য সৌম্যতয়াশ্যেষসৌম্যেত্যস্বতিহুন্দরী । 
চণ্তী। 

সুন্দর, আরও* কুন্দর, অশেষ সুন্দৰ ভইতেও অতি সুন্দর যিনি 
তাহাকে বুকে করিয়! যে থাকে তাহার সুখের ইরন্তা নাই ; সে ধন্য» তাহার 
কুল ধন্য, যে দেশে সেবান করে সে দেশ ধন্য 

ইহলোকে তত্তির ঢরমোৎকর্ধ এই পর্য্যন্ত ॥ ইহীর পরে কি কাছা 
“ক বলিবে। 


উপসংহার । 


ভক্তিপরশমণি সংস্পর্শে যিনি সোণা হইয়া গিয়াছেন, তীহাব ন্াষ 
ভাগাধর কে”? তাহার চরণন্রেণে স্পশ কবিতে পাঁবিলে আমরাও সেই 
পরশমণির অধিল্াবী হইয়া দোণা ভইয়া যাইব । ভগবান্‌ স্বযং ভক্তেব 
দাস? শ্রীমস্ভাগবতে ভগবান্‌ বলিয়াছন__ 
অহং ভক্তপরাধীনোহাস্বতন্ত্র ইব ছ্বিজ । 
সাধুভি গ্রস্তহৃদয়ে! ভক্ত 9ভঙন্জনপ্রিয়ঃ ॥ 
ভাগবত 1 ৯। ৪1 ৬৩ 
“আমি ভক্তেব অধীন, অতএব পরাধীন। আমি তক্তজনকে বড় 
ভালবাসি; সাধু ভক্তগণ আমাঁব হৃদয় গ্রাস করিয়াছেন, সৃতবাং আমাৰ 
হ্র্দয়েব উপরে আমাপ কো ক্ষমতা! নাই :, 
নাহমাত্মানমাশংসে মন্তক্তৈঃ সাধুভিবিনা । 
শ্রিয়ং চাত্যস্তিকীং ব্রহ্মন্‌ যেষাঁং গতিরহং পৰা ॥ 
ভাগবত । ৯) ৪1৬৪ | 
“আমি ধাহাদিগের পবাগতি, দেই সাধু ভক্তগণ ব্যতীত আমি আত্প্তিকা 
শ্রী চাচি না; এমন কি, আমি আমাকেও চাহি না" 
ভন্দের এইকপই তীহার হৃধয়েব উপর রাজত্ব । 
যে দারাগারপুঞজ্জাগুন্‌ প্রাণান্‌ বিভ্রমিমং পরম্‌। 
হিত্ব। মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্ত,মুৎসহে ॥ 
ভাগবত | ৯1 ৬৫। 
গৃহ, পুক্র, আত্মীয়, প্রাণ, ধন, ইহালোক, পরলোক, এই 


উপসংহার । | ২৬৭ 


সকলগুলির মম পরিতঢাগ করিয়া আমার শরণ লইয়ছেন, আমি কিরূপে 
'তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি ? 
ময়ি নিবৃদ্ধহৃদয়ঃ সাধবঃ মদর্শনা১ 
বশে কু্ববস্তি মাং ভক্তযা সতস্্ীয়ঃ সপতিং যথা ॥ 
ভঠিবত | ৯৭ ৪। ৬৬। 
“দেরূপ সতী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করেন, সেইন্নপ মদ সাধুগ্ণ 
আমাতে হৃদয় বাঁধিয়। আমাকে বশ করেন ॥ 
ম্ডসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যার্দিচতুষ্টয়ম্‌। 
নেচ্ছন্তি সেবয়!্পুণাঃ কুতোহশ্যণকালবিক্রুতম্‌ 
ভাগবত । ৯1 ৪1 ৬৭। 
"আমার সেবাতে পরিতৃপ্ত হইয়া তারা দেই সেবা দ্বারা লব্ধ 
সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিও বাগ করেন নাঃ কালে যাহা লয় পায় এরূপ 
ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের কথা৷ আর কি বলিব ।+ 
... সাধে হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয়ং হস 
মদন্যতন্তে ন জানন্তি নাহং তেঁভ্যে। মনাগপি ॥ 
ভাগবত । ৯1 ৪) ৬৮ | 
'সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদ? তাহারা আমাকে 
ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না। আমিও তাহাদিগকে ভিন্ন আর কিছুই 
জানি না 
ভগবানের সহিত ধাহাদ্দিগের এইরূপ সম্বন্ধ, বলির দ্বারে যেমন-_. 
তেমনি ষ'হাদিগের হৃদয়দ্বারে কর্তাটি প্রেমডোরে বাঁধা, তাঁহাদ্দিগের অপেক্ষা 
'আর এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কে? উচ্চ কে? সুখীকে? এইরূপ একটি 
ভক্ত পাইলে". 


২৬৮ '' ভাক্তযোগ | 


মোদস্তি পিতরে৷ নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি। 
ৰ নারদভক্তিসথত্র ॥, 
শপতৃগণ মান 'করেন, দেবতাগণ নৃত্য করেন, বসুন্ধরা মনে করেন 
আমি এতদিন অনাথ! ছিলীম, আঁজ আমি সনাথা ,হইয়াছি; এমন ভক্ত 
যে স্থলে পদবিক্ষেপ কল্পেন সে স্থল সোণ! হয়, যাহা স্পর্শ করেন তাহা 
হীরকে পরিণত হয়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সে দিক্‌ ঞবলোকের 
শোভন পূর্ণেন্দজ্যোতিতে আলোকিত হয়, তাঁহার অঙ্গচেষ্টায় চারিদিকে 
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রা রারারার" (০) রাজার 


জীযুক্ত বাবু অশ্থিনীকুমার দত্ত এম. এ. বি. এল্‌: কর্তৃক বিরত 
“ভক্কতিযোগ” সম্বন্ধে কতিপয় খ্যাতনাম৷ ব্যক্তি,ও 


ংবাঁদ-পত্র-সম্পাঞ্চকের আভিমুত । 
১। “আপনার প্রণীত তারের আর একবদিষ্ধাঠ কবিয়া আপনার প্রশ্নের 
রদ্দিব ইচ্ছা! ছিল, কিন্তু অনবকাশপ্রবুক্ত তাহা ঘটিয়া* উঠিল না। আমার বিশ্বাস 


যে এরুপ উৎকুষ্ট গ্রস্ত আমি বাঙ্গালা ভাবায় পদন্পুত্িপ্দেথি নাই, অথবী বাঙ্গালা ভাষায় 
'অলগই দেখিয়ছি | আমি গীতার টীকা প্রণয়নে নিযুক্ত আছি । এর টীক্কামধ্যে এই গ্রন্থের 
কথা কিছু বলিতে হইবে, এজন্য এখন শর বেশী বলিব না!” 
গধছিমেচজ চটে।পাধ্ায় | 
২। তোমার প্রণাত ভি কিযোগ" এক্রও উপহ।র পাইয়া পরম আপ্যায়িত'ও উপকুতভ 
হইল[মণ তুমি বরাবস্হী আমার প্রিয়, কিন্ত এই শ্রপ্থ আকাশে মি ।“প্রিয়।বতারে 
খপ নু সতী" নিশ্চয় পূর্ববাপেক্ষ। আমর (প্রয় হইলে | “তিমি কোন বিশেষ ধন্দসনপ্রদায়ের 
সন্ত এই গ্রন্থ লিখ নাত, সকল সম্প্রদায়ের জন্ত লিগিয়।ছ, ইহা আমার বিশেষ সস্তোষের 
ক।রণ হইয়াছে । রিপদমন ফাভাপ্পধিবীতে সঙ্কচল কান্। অপেক্ষা কঠিন এবং শাহাতে 
সড় বড় ধাক্ষমিক লোক হাতি মানেন এবং সাহাতে এমন কি আমাদৈর কোন কেঞ্চন 
প্রধান প্রাচান যে।শা মুনির শমী নিদশন পুর।ণে বণ্ি আছে, সে বিষয়ে তুমি 
| র শন্তে অনুষ্ঠনসোগ- কাধাকর। অনেক নিম ও প্রকরণাবলার বাবস্থা দিয়া ২ 
সেই সকল নিয়ম পলিন ও প্রকরণাবলীার অনুসরণ করিলে পাঠক রিপুগ্গমনে শ্রবন্থ কুতকধ্ 
হুইবেন, সন্দেত নাই । 
সামার পুস্তকের এউ অংশ লে।কের বিশেষ উপকারপ্রদ হইবে । তুমি ধেখানে 
বেখ।শে” ঈশ্বর-প্রেমের 1বষয় *বলিয়াছ সে সকল স্থান অমৃত, সেই মস্ত যাহা 
দেবতার» ভাহী হইতে নহে, তাহাতে অহারশ পান করিতেছেন | শিশু শেমন 
নাতৃবক্ষে সংলগ্ হইয়া স্তম্তগান করে ভাহার ভস্ত হ্ইদচ তাহা পার্স” না, সেইরূপ 
দেবতারা ঈশ্বরের বক্ষে একেবারে সংলগ্ন হইয়। সেই বক্ষের সাহত একাড়িত হুয়া 
র্ানন্দরূপ অনৃত্ধারা! পান করিতেছেন--এইজন্য “তাহাতে” শব্দ বাবহার করিলাম, 
ঠাহা হইতে ব্যরহ্র করিলাম লা। যেখানে যেখানে তুমি ঈশর-প্রেমের কথ! 
লিধিয়াছ, সেই সকল স্থান লিখিবার সময়ে তাহার" দেখিতেছি তোমার লেখনীর 


0 


হী বর্গীয় অগ্রিপ্রশ্থ করিয়াছেন৭ ইংরার্জীতে পঞ্জ লিখিলে বলিতাম . তোমার 
ওষ্ঠছর়ে তাহারা এ অগ্নি মাথাইয়া দিয়াছেন। তুমি ভক্তির যে সকল লোমহর্ক ও 
অশ্রুনিস্রেপকারা গল্প তোমার খ্রস্থে বুলিয়াছ, তাহা চমৎকার । এত রত তোমার 
ষ্নোভাগারে সঞ্চিত ছিল, “তাহা পূর্বের 'জানিশাম না। প্রিগ্কল গল্প স্মরণ করিয়া 
প্্ধামি চ যুহ্মুহঃ হাযামি চ পুনঃ পুরু । &তুমি ,পরিশের্ষে এমন গ্রস্থ রচন1 করিয়ছ 
যাহা মানববর্গ, ইচ্ছা পূর্বক বিস্ৃতিসগরে লীন হুইতে দিবেন না । আশীর্বাদ করি, তুনি 
দিন দিন “উৎসবাঁৎ উৎমবং, র্গাৎ নধরগং [ং নুখাৎ হুখং৮* এক উৎসব হইতে গঢতর উৎসবে, 


এক স্বগ হইডে উচ্তির স্বর্গে, এক আনন্দ হইতে নিবিড়তর আনন্দে প্রবেশ কর। 
শ্রীরজনারায়ণ বন্ু। 


৩। গ্ডক্তির কথ! শুনিলে হৃদয় কাপিয়া উঠে, তাই ইভিযোণ প্রাথ্থের সামগ্র 
বলিয়া গ্রহণ করিলাম । পুস্তকপানি পড়িতে পুড়ি'ছু বত শেষের দিকে গেলেন, ততই 
সনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, হাঁগিয় জুড়াইতে লাগিল । বহুল সদ্যুক্তি ও প্রমাণাদি ছার! ভক্তির 


কথাগুলি বড় মধুর হ্ইয়াছে ; ভক্তি-পিপাহগণ এই পুস্তক পাঠে পরম হবখী হইবেন?” « 
শ্রীশ্রীরুষ্ধানন্ম, 


প্‌ পরিব্রাজক শ্রীগ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। ) 

৪1 আপনার *ভতক্তিযোগু” পড়িলাম । যখ|র্থই কুতার্থ বোধ করিলাম । তত্তি- 
কথা, আপনি অতি পরি, অতি সহজ প্রণালীর্তেঃ কহিয়াছেন ৷ ভভ্ভি-শিক্ষা করিবার 
পক্ষে আপনার প্রণার্লা বিলক্ষণ ক্ধ্যকর হইবে । ভক্তি-শিক্ষার জন্য আপনি অভি 
উৎকৃষ্ট নিয়, অতি হ্ৃদয়গ্রহা ভাষায় নির্দেণ করিয়াছেন । এন রকম করিয়।ইত 
ভক্তিকথ) কহিতে হ্য়। প্রেম ভক্তি প্রভৃতির কথায় প্রায়ই এখন বাগাড়ম্বর ও 
ভাঙ ও ভযার একট! কৃত্রিম উচ্ছু।স ব্যব্ত হইতে দেখিতে পাই। দে পাপ 
আপনাকে একেবারেই দ্পর্প করে নাই! আপনার ভক্তকথ। পড়িতে পড়িতে অগ্ুরে 
এইকপ একট! ভাব উদয় হয় যে আপন আপনার প্রকৃত অন্তর হইতে বড়ই সরল ও 
সাধূভাবে এই সুন্দর কথা কহিয়াছেন। ঠিক বলিতে পাঁরি না, কিন্ত আমার মনে এইক্প 
লাগিয়াছে যে আপনি তক্তি বড়ই ভ|লবাসেন, এবং ভাপনার “স ভালবাসা বড়ই সরল, 
বথার্থই অকৃত্রিম । “বাঙ্গালায় যে একখানি খাটি জিনিন হইল ইহী' বড় আহলাদের কথ, | 

এতদিন আপনার পুস্তকসম্বদ্ধে আমার বক্তব্য লিখি নাই বলিয়। মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল । 
কিছ এখন সে ক& অপেক্ষা এই ঞ্ষইই বেদী হইতেছে, কেন এতদিন এমন পুস্তকখান! পড়ি 


হা 


নাই। অতএব আপনার পুম্তকসন্বদ্ধে আপনীকে আমার সন্তব জাতি করিতে হইতেছে 
দেখিয়া আপনার নিকট যে ক্ষম। চাহিধ মনে করিয়াছিলাম, তাহ। আর চাওয়স্হিইল ন!। 
গ্রীচন্ানাথ ধু । 

€। আসি আপনার” পুন্তবধানি আদ্দোপা পাঠ, “করিয়া কৃত যে পরিতৃপ্ঝ হুইয়াছি 
বলিতে পারি ন।। আমার ধরব বিশ্বাঞ্জ যে ঝঁপনার পুস্তক পাঠে 'আবাঁলবৃদ্ধ ব্নিতা সকলেই 
বিশেষ উপকৃত হইবে | বিশেষতঃ উদাহরণগুনতি অভি কার হইছে” ছুই এক স্থানে 
কেবল আমার মনে হইল-_এইটি বর্দি না৷ থাকিত তবে পুস্তকখানি স্বাপ্রতন্দর হইত-_. 
যেমন প্রতিম পুজার বিধি ইতাাঁদি। কিন্তৃ-- 

একোহি দোষে ণসনিপাতে নিসজ্জভীন্দোঃ কিরণেতিবাঙ্কঃ। 

“আপনা পুন্তফ পড়ি এধনও কামার আশ মিটে নাই। আর একবার ভাল করিয়া 
পড়িবার ইচু্া আছে ; কতবগুলি শব্দ* জীর্গীনি ব্যবহার করিয়াডুন যাহ! ঠিক হয় নাই, 
যেমন, "ধর্মুআবন” এটা উংর।জের উচ্ছিষ্ট । “বিবেক” 2)8210178 0070501670৩-- 
এট; সংখ্টুত এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষার বাহির। বিবেক--আজ্মনাত্ম-বিবেক---নিত্যানিতা 
বিবেক 7২০ 00505005 7 ৫০৪5%87/০6-* ধন্মাধন্ বোধ ০? পবিবেক”। আমি 
0073019005 শব্েঃ অর্থ কঞ্চুষ্জ্ঞান বা ধশ্ববুদ্ধি বা ধর্মভাব। 


£ 


শ্ীদ্িজেন্্রনাথ ঠাকুর । 
*[ 10250 19507 061181660 ৮10; 9০০ 0০০$:৮ 2১0010 1106 আও 
২০ ৮ [0 2105 001 15805 1067006 
৯. | 622004১০00৬ 00200 1906 0010076001006 5 200 5 হা 10005 
০0201202097 06 50005061161) 70625 195 2001045 3020৮ 000) (9 
59950252515 ৮ 20001781016 চি৪0৮1৩ ০6500 0০0. [9 আছি 5255 5115 


2] 
15 7152 তর্ণাত 16 ৮২0 ঘ00101) 1য় 0৪9৮ 
[১ ০. 70209971958, 


ন। পুস্তকথানি পড়িতে পাঁড়তে বুদ্ধিমানের হৃদয় পুলকিত ও সাধুর হৃদয় আনন্দযুক্ত 
হর এবং শুক্তের হয় নৃত্য করিতে থাকে। পুস্তকে নানা শাস্ত্র প্রমাণ এবং জ্ঞানী ও 
ভক্তবর্গের প্রবচন ও বাণী সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠকবর্গের গোচরার্থ ভক্তিবোগের উপসংহারটুকু 


"নিয়ে উদ্ধত ভইল , 
ধর্শ প্রচারক ! মাধমাল, শং ১৮১৪ । 
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অধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ মজুমদার এম. এ, প্রণীত হিন্দুদিগের ছুইথানি,অমূল্য রত! 
১। সীভারহস্য ও,শ্্রীয়ভঞগবদশীত।-- 


ও ব্যাখ্যা সমেত । 
ছুই বন্ধুর গল্পচ্ছলে সীতার রর ও তন্ন তন্ন ব্যাখ্যা । 
গ্রত্যেকথানি কাপড়ে বাধাই মুল্য এক টাক্ষা চাঁর আন! | 
তা হিন্দুমাত্রেরই অতি আদরের জিনিস। উহা গ্রন্থকার খনতারহস্তে 
এমন স্থন্দরভদ্রবে বুঝাইয়া দিয্ুছেন বে, যাহার অক্ষর পরিচয় হইয়াছে সেও 
উচ্নার ভাব গ্রহণ কাঁরতে পাপের হিন্দুমহিলাদিগের “গীতারহস্ড” অতি 
আদরের সামগ্রী হইবে |. 


“২1 বিবাহ ও নারী-ধর্ম্ম। 

নিরলিখিত বিষয়শুলি এই পুস্তকে মন্লিধেশিত হইয়াছে । বিবাহের 
উদ্দে্ঠ, উৎকর্ষ ও জিবশুকর্তব্যডা । বিবান্তের কাল, "বাল্যবিবাহ শু 
বহুবিবাই। মুতদার ব্যক্তিরঞ্পত্রাস্তরগ্রহণ সগ্বস্থে্র্তব্যতা ।  বররুন্তা 
“নির্বাচন ৷ বিবাহের প্রকারভেদ । গর্ভীধান ও দারোপগমন বিধি। স্ত্রীর 
গুব্য। গভিণীর কর্তব্য । বিধবার কর্তব্য | পরদার ও ব্যাভচার । এতভিন্ন 
বাহ-প্রথ। সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ বর্তমান সময়ে সমাজনধ্যে প্রচলিত আছে, 
সম্ুন্ধে সম্যক আলোচনা । 


ঞ 2 এ 
এরি 


119৫6 16511-1321198]1 10101101167-5, 


০ 007:৯৬০--4০০ 09, 
কাপিড়ৌ বাঁধাই মুল্য এক টাক17. 


নব প্রকাশিত * সাধারণ ইংরাজি শব্দের বাঙ্গাল৷ ও ইংরাজি ইহাতে 
স্রন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে । সাধারণ লাটিন শব্দ যাহ! সচরাচর ব্যবহৃত 


হঝ, তাহার ইংরাজি অর্থ), 21:298৩, 2:07, এতিহালিক বিখ্যা 
ব্যন্কিগণের জীবন-চরিত ইত্যাদী হাতে দেওয়া হইয়াছে । এরূপ একখ' 
875:19981% নিকটে « থীকিলে অন্য কোন ৫10::0851র আস্তিক হই 
না। পুন্তকের অঁয়তন্ন ও উপস্লোগীতা অন্গারে মুল্য অতি সুলভ | 
শ্রীকেদারনাথ বন্থ বি.এ. | 
২৮৪ নং অধিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাত। 


গৃহলন্যী । 
প্রচ্ছন্ন ভাগ ও ন্বিংভীস্ত্র ভাপ। 
গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি. এল. প্রণীত। 
বহু চিতরসদ্বলিত, সাঁটিন কাপড়ে বান্ধাই 
”... প্রত্যেক খণ্ড মূল্য ১।০ টাকা । 
এই পুস্তক সন্ন্ধে বঙ্গের খ্যাজ্লামা লেখকদিগের মত। 
_ পূর্ববঙ্গের উজ্দর্ণ রত, ভিন্তাপীল সুলেখক রায় কালীপ্রসনন ঘোষ বাহাড়' 
মহাশয় লিখিয়'ছেন 2 
“আপনার গৃহলক্্মী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ” 
বিখ্যাত সমালোচক বাবু অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন £-. 
প্আপনার পুস্তক পড়িয়া! স্্রীতিলাভ করিগছি। ইহার শেখ অং, 
পদ্ধিয়া অমি কাদিয়াছি। *********** হী; শ্রঃঘী গুহলক্ষীগণের 
“হস্তে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইবে 1” 
বিদ্মীতধতিযাসিক বাবু রজনীকান্ত শপ মহাশয় লিখিয়াছেন ৫ 
“আগপমার "গৃত্লশ্থী” প্রন্কাত পৃহল্ীই বটে) এ. খ্গৃহলদ্্ী? 
.খাকিলে বাঙ্গালীর গৃহ লক্শৃতত হইবে না.” 


